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শ্রামণীজ্দ্রনাথ দাস 


ম্িজ ও বাজ 
১০ চ্টামাচরণ দে ক্রীট, কলিকাতা-১২ 


চার টাকা 


গরচ্ছদপট $--- 
অঙ্থন £--প্চবজ্যোতি সেন 
মুদ্রণ ₹__রিপ্রোডাকশন সিপ্ডিকেট 


মিত্র ও ঘোষ, ১৭ গ্তামাচরণ দে চট, কলিকাতা”১২ হইতে প্রীভানু কায কর্তৃক 
প্রকাশিত ও জীগৌরাঙ্গ প্রিষ্টিং ওয়ার্কম, ৩৭ বি বেনিয়াটোল! লেন, 
কলিকাতা-৯ হইতে শীপ্রয়নোষকুমার পাল কর্তৃক মুদ্রিত 


উৎসর্গ 


পরম পৃজনীয়৷ জননী হিরপপ্রভা দেবীর 
করকমলে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত 
অপিত হইল। 
মণি 


স্বিন্বেদন্ম 


বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আমার লেখা বিজ্ঞান বিষয়ক বচনাগুলি 
একত্রে এই পুস্তকে সঙ্কলিত হইল । এই সমস্ত রচন। প্রধানত আনন্দবাজার, 
যুগান্তর, প্রবাসী, বস্থমতী ও জ্ঞান-ও-বিজ্ঞানে মুদ্রিত হয়। কোন কোন 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর একাধিক পাঠকের কৌতৃহলপূর্ণ পত্র পাইয়া 
মনে হইয়াছে রচনার বিষয়বৈচিত্র্য যখন এতই পাঠকের চিত্বাকর্ষক তখন 
হয়ত গ্রস্থাকারে সংরক্ষণ-যোগ্য । কিন্ত প্রবন্ধগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময় লিখিত ও 
স্বয়ংসম্পূর্ণ বলিগ্কা কোন কোন ক্ষেত্রে একই কথার পুনরুক্তি ঘটিয়াছে। 
হুধী ব্যক্তি ইহার জন্য ক্ষমা করিবেন। এই সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার 
সময় আমার পূজনীয় পিতৃদেব ডাক্তার প্রকাশচন্দ্র দাস মহাশয় €( ১৮৮৯-- 
১৯৫৭ ) যে অমূল্য উপদেশ ও উৎসাহ দিয়াছিলেন তাহার জন্য আমি চির- 
কৃতজ্ঞ। এই সম্পর্কে আমার পত্বী শ্রীমতী কণিকা দাস ও ভগ্নী শ্রমতী 
দীপালী দাস উভয়েই যে সাহায্য করিয়াছেন, সেজন্য ছুজনকেই ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করি। সবশেষে প্রণতি জানাই সেই সব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
মনীষীদের ধাহাদের পুম্তক পাঠের ফলে আমার সাহিত্য সাধন! সার্থক 
হইয়াছে। ইতি-_ 


“লাধনালষ' 
রাচি বিনীত 
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নন মণীন্দ্রনাথ দাস 


ত্য 

পৃথিবী প্রসঙ্গ 
আবহাওয়া পরিবন্তনের পূর্বাভাস 
প্রস্তরের বৈচিত্রা 
উদ্ভিদের বৈচিত্র্য 
রত্ুতত্ত 

নর ও নাবী 

জীবন ও মৃত্যু 

আসশ্বাদ ও আস্ত্রাণবোধ 
দৃষ্টিত্ 

মনের স্বাস্তা 

মনের শক্তি 

মনের কথ! বল! 


সচী 


১ 
১২ 
২৪ 
২৯ 
৩৭ 
৪৫ 
৫৬ 
৬৫ 
৭৩ 
৭৭ 
৮৬ 
০ 


১৬০৮ 


চিন্তা চালন। ও অতীন্্রিষ অনুভূতি ১১৪ 


দিব্যদৃি 


সম্মোহনতত্ 

শব্দসধ্ার 

আধারে আলো! 
জীবজস্তর ইন্দিযান্্ভৃতি 
জীবজস্তর মনস্তত্‌ 
জীবজস্তর ক্রীডাকৌ তক 
জীবজস্তর পণযকলা 
মত্স্ততত্ত 

বাযুবিহারী জীব 


উদ্ভিদের যাদুকর বারব্যাঙ্ক 


পাখীর কথা 


ভারতের বিষধর সর্প 
চার্লস ডারউইন 


১১৯ 
১২৭ 
১৪১ 
১৪৪ 
১৫৩ 
১৫০ 
১৭১ 
১৭৫ 
১৮১ 
১৮৭১ 


১৯৩ 


২১২ 
২৬ 


সুত্র 


আমাদের সুর্য অতি সাধারণ এক তারা, অপেক্ষাকৃত কাছে থাকায় এত 
বড় দেখায়; আকাশের অন্যান্য অনেক তারকাই এক-একটি মহীস্থ্য্য, বন্ধ 
দুরে অবস্থিত বলিয়া এত ছোট মনে হয়। সুর্্কে কেন্দ্র করিয়া বুধ, 
শুরু, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাল, নেপচুন ও প্রটো-_ 
এই নবগ্রহ নিরন্তর মঙ্তাশূন্টে পরিভ্রমণ করিতেছে । সুর্যের প্রবল আকর্ষণ- 
শক্তি গ্রহগণকে নিদিষ্ট কক্ষপথে চলিতে বাধ্য কবিয়াছে। ক্ধর্য হইতেই 
পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণেব জন্ম । বৈজ্ঞানিকেরা অন্গমান করেন, কোন- 
ক্রমে স্ুর্য্যেরই একাংশ বিচ্ছিন্ন হওয়াব ফলে নবগ্রহের স্যট্টি হয়। সকল 
গ্রহই হ্ধ্্যেব আলোকে আপোকিত এবং সূর্যের তাপে উত্তপ্ত। চন্দ্রের 
ভ্যোতন্া প্রতিফলিত হুর্য্যালোক ভিন্ন আব কিছুই নয়। 

প্রাচীনকালে অপ্িকাংশ লৌক বিশ্বাস করিত- পৃথিবী স্থির, সর্য্য ও 
গ্রহগণ ইহার চতুদ্দিকে বিচরণ করে। পোলাণ্ডের অমর জ্যোতিধ্বিদ্‌ 
নিকোলাস কোপারনিকাম ( ১৪৭৩-১৫৪৩) সর্বপ্রথম এই ভ্রান্ত ধারণার 
প্রত্তিবাদ করেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করেন, শ্্যয মধ্যস্থলে অবস্থিত 
এপং পৃথিবী ও অন্যান্য সব গ্রহ ইহার চতুদ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তবে 
বোধ হয়, কোপারনিকাসের পূর্ে প্রাচীন কালের কোন কোন জ্যোতিষীর 
মনে হূ্ধ্য স্থির, পৃথিবী সচল--এরপ একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল, কারণ 
্ীপূর্বব তৃতীয় শতাবীতে গ্রীক পণ্ডিত এরিষ্টারকাঁস বিশ্বাস করিতেন, 
পৃথিবী প্রত্যহ আপনার চারিদিকে একবার আবত্তিত হয় এবং বৎসরাস্তে 
সুধ্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। পাইথাগোরাসের অন্গবূপ ধারণ! ছিল। 


ভারতবর্ষে গ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মনীষী আধ্ধযভষ্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
বিঃ প্রঃ" ১ 


হন, পৃথিবীর নিজের চতুদ্দিকে একটি দৈনিক গতি আছে এবং স্থর্য্যের চারি- 
দিকে ইহার আর এক প্রকাঁব বাৎসরিক গতিও বিদ্বমীন। পণ্ডিত পৃথুদক 
দশম শতাব্দীতে আধ্য ভটের এই ভূত্রমণবাঁদ পুনরায় সমর্থন করেন। 
সূর্য্য হইতে আলোক ও উত্তাপ আসে এবং তাহার ফলেই জীবনধারণ 
সম্ভবপর হয়। সেইজন্য ম্বভাবতঃই প্রাচীন কালের লোকেরা প্রথম হইতেই 
নীল আকাশের এই মহা ক্ট্যোতিশ্ময়্ বস্তটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল । 
তাহারা দেবতা-জ্ঞানে সুর্যের পূজা করিত। ক্ুর্য্যোপাসনা পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশে প্রচলিত ছিল । বিশেষ করিয়া কুষিজীবী লোকেরা সূর্য্যপূজা করিত। 
মিশরে রা নামে, পারন্তে মিত্রা নামে, গ্রীসে এপোলোরূপে এবং ভারতে 
বিভিন্ন নামে স্ুরধ্যদেবেব পুজা হইত। জাপান ও মধ্য আমেরিকায় থে 
এককালে স্্যপূজার প্রচলন ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
ধণ্থেদে স্ধ্যের শ্তবস্ততি ও বন্দনান্চক বু শ্লোক দেখা যায়। 
কোনার্কেব স্্্যমন্দির পুর্ব যুগের সৌর ভক্তির নিদর্শন । ভারতীয় খষগণ 
উচ্ছ্বসিত হইয়া স্থ্য্যের অনেকগুলি নামকরণ করিয়া গিয়াছেন, যথা-_রবি, 
ভানু, দিবাকর, প্রভাকর, অহম্কব, ভাস্কর, সবিতা, দিনমণি, অংশুমালী, 
মা্ভগু, মিহির, আদিত্য, অর্ক, বিভীবস্থু, তপন, অরুণ, মহাছ্যুতি, বিকর্তন, 
বিবস্বান, তমোহর, মরীচিমালী, গ্রহপতি, কিরণমালী ইত্যাদি । 
উপনিষদে শুধ্যের প্রশস্তিব্ঞক এইরূপ শ্লোক আছে-- 
বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং 
পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপস্তম্‌। 
সহজ্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ 
প্রাণঃ প্রজানমুদয়ত্যেষ স্্ধ্যঃ ॥ 
বিশ্বরূপ, রশ্মিমান, জাতপ্রজ্ঞ, অখিল প্রাণাশ্রয়, নিখিলের চক্ষুম্বক্ূপ, 
অ্িতীয় তাপক্রিয়াকারী সূর্যকে (জ্ঞানীর! জানেন )। অনন্ত কিরণশালী 


৬. 


(প্রাণিভেদে) শতধা বিদ্যমান, প্রাণিবর্গের প্রাণন্বক্ূপ এই স্ৃর্ধ্য উদয় 
হইতেছেন (স্বামী গমীরানন্দ সম্পাদিত অথর্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষৎ )। 
অন্য স্থলে আবার বলা হইয়াছে --মাপিত্যোহবৈ প্রাণো-স্থর্যাই প্রাণ 
(প্রশ্নোপনিষৎ )।৯ 

সুদূর অতীতের মানুষের স্বাভাবিক সুর্যযভক্তিকে সম্পূর্ণরূপে কুদংস্কার 
বলা চলে না, ইহার কিঞিৎ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া যাপন; আধুনিক 
বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, সুধ্য আমাদের সমন্ত শক্তির মূল : 

£41111095 ০৬০7৮ 11110 01 9011৮11% 11010 011 1116 ০101 
00] 1১5 (17060 19201 6০0 (170 শা তিচ (11 001155 60 05 11 
(17৩ 5101175170012011011, 1১০৬০ 0011৮000011) 0116 ৮০1০102011) 
00171 (110 1110) 2৮70 0017 10101 110 00০00 1195 119 01111) 
17 (110 07006 1১0৬৮01191011101 1116 81111,777785070110101 05 
[1১০00 13000171320 10117), 

বাযুপ্রবাহের কারণ সুর্যের উত্তাপ। প্রখর সূর্য) কিরণে ভূমিসংলগ্ন 
বাঁঘু উত্তপ্ত হইথা উপরে উঠিতে থাকে এবং অন্যপিক হইতে শীতল বায়ু 
আসিয়া সেই স্থান পূর্ণ করে। এইবূপে বাধুপ্রবাহের স্ষ্টি হয়। মেঘ- 
বুষ্টিরও তেতু স্ুর্য্যরশ্মি। কুর্ধ্যতাঁপে সমুদ্রেব জল বাম্প হইহা উপরে গিয়া 
মেঘে পরিণত হর, তাহাই আবার বুষ্টিরূপে নীচে ফিরিয়া আসে। 

গাছ স্ধ্যকিরণের সাহায্যেই দেহ গগন (1917010 5৮1701)6915) করে| 
গাছের পাতার সবুজ কণা বা ০17101:011751] হ্ধ্যালোকের সহায়তায় 
বাযুমধ্যস্থ কার্বন-ডাই-অক্মাইড গ্যাস হইতে কার্বন বা অঙ্গারটকু আত্মসাৎ 
কিয়া অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। এই কাঙ্জ অন্ধকারে সম্ভব নয়, ইহা 





* মহাভারতে বনপর্ষে আছে, _ পুরোহিত ধৌম্য যুধিষ্টিরকে বলিতেছেন, শুধ্যই 
সর্ববভূতের পিতা, প্রাণীঙ্গের প্রাণধারশের নিমিত্ত অনুম্বরূপ ! 
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কেবল দিবালোকে সাধিত হয়। এইবূপে সংগৃহীত অঙ্গার এবং শিকড়ের 
দ্বারা আনীত জল ও খনিজ লবণ সহযোগে গাছ দিনের আলোতে দেহের 
পুষ্টিসাধন করে এবং উদ্বৃত্ত অংশ খাছ্ারপে সঞ্চয় করিয়া রাখে । মানুষ ও 
জীবজন্ত গাছের সযত্বে সঞ্চিত এই খাগ্যবস্তব আহার করিয়া জীবনীশক্তি লাভ 
করে। পৃথিবীর সমন্ত জীবের প্রাণশক্তি গ্রত/ক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুধ্য- 
কিরণের উপর নির্ভর করিতেছে । আমাদের জীবনীশক্তিকে রূপান্তরিত 
সূ্য্যশক্কি বল! যাইতে পাবে £ 
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পূর্বেই বলা হইয়াছে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, সূর্য্য হইতেই পৃথিবী গু 
অন্ান্য গ্রহের উৎপত্তি। উদ্ভিদ ও জীবজন্তর শরীর কতিপয় পাথিব 
পদার্থেরই রামায়নিক সংযোগে গঠিত; সেই হিসাবে জীবদেহ ুর্যেরই 
এক ক্ষুদ্র অংশ মনে করা যাইতে পারে। 

সূর্যযালোক বিশ্লষণ করিয়৷ জানা যায়, পাথ্ধিব মৌলিক পদার্থের প্রায় 
দুই-তৃতীয়াংশ সৃর্য্যেও বিদ্যমান রহিয়াছে। সৌর বর্ণালী পরীক্ষা করিয়া 
সিলিকন, অক্মিজেন, হাইড্রোজেন, এলুমিনিয়াম, লৌহ, অঙ্গীর প্রভৃতি প্রায় 
চৌষট্রি রকম মৌলিক বস্তর সন্ধান পাওয়া গিয়্ছে। 

কয়লা পোড়াইলে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহাই যান্ত্রিক শক্তিতে 
পরিবপ্তিত হইয়া কলকারখানা চালায়। তেল বা কয়ল৷ জালিলে থে 
উত্তাপ হয় উহাও প্রকারান্তরে সুর্য্যশক্তি। যে সব গাছ বহু যুগ পূর্বে 
সর্যালোকের সাহায্যে কাষ্ঠটময় দেহ গঠন করিয়াছিল তাহাই বহু 
বৎসরকাল মাটির নীচে থাকিয়া চাপ ও তাপের প্রভাবে কয়লায় পরিণত 
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হইয়াছে। খনিজ তৈলহ্ট্টির আদি কারণও পরোক্ষ ভাবে তৃর্ধ্য। 
হৃতরাং কলকারখানা যে স্থ্যের বলেই চালিত হয় সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। 

সূর্য্য একটি জলস্ত গ্যাসের গোলক । অত্যুষ্ণ বায়বীয় পদার্থে গঠিত 
বলিয়া ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব খুব কম-_মাত্র ১৪। স্থ্যযের যে উজ্জল 
ভাগ সচরাচর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, উহাকে আলোকমগ্ডল (1)19$9 
591176 ) বলে। এই আলোকমগুলেই কৃষ্ণবর্ণের স্্ধ্য-কলঙ্ক এবং প্রদীপ্ত 
ক্যাল্পিয়ামের অত্যুজ্জল দাগ (2০০০811) দেখিতে পাওয়া যায়। 
আলোৌকমগ্ডলকে ঘিবিয়া লাল রঙের এক আবরণ আছে, ইহার নাম বর্ণ 
মণ্ডল ( 0100920090211016 )। পূর্ণ র্ষ্যগ্রহণের সময় এই বর্ণমগ্ডল 
পরিষ্কার দৃষ্টিগোচব হয়। সেই সময় এ স্থান হইতে সুদীর্ঘ রক্তবর্ণের 
অগ্রিণিথা বহু উচ্চে উঠিতে দেখা যায়। বর্ণমগুলের চারিদিকে মকুট মণ্ডলের 
(০০7029.) আর এক বেষ্টনী আছে। মকুটমগ্ডুলের রজতশুভ্র ছটা পূর্ণ_ 
গ্রাসের সময়ই স্থুম্পষ্ট নয়নগোচর হয়। 

বহুদিন পর্য্যন্ত সুর্য্যের প্রচণ্ড আলোঁক ও উত্তাপ উত্পত্তির কারণ 
সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের কোন সঠিক ধারণা ছিল না । এখন জানা গিয়াছে, 
সূর্ষ্যের অভ্যন্তবে রেডিয়ামের মত পদার্থের পরমাণু চূর্ণবিচুর্ণ হওয়ার ফলে 
তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয়। 

টাদের কলঙ্কের মত স্থ্ষ্যেও কলঙ্ক আছে । বিজ্ঞানী গ্যালিলিও তাহার 
নিশ্মিত দুরবীণের দ্বারা ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে সৌর-কলঙ্ক দেখিতে পান। স্থ্য্য- 
কলঙ্ক-তপ্ত বাপ্পের ঘৃণি স্ৃ্ধ্যাভ্যন্তরের জলন্ত বাম্পরাশি আলোকমগ্ুলের 
স্থানে স্থানে ভেদ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে উপরে উঠিয়া আসে এবং উপরকার 
উষ্ণ বাম্প এই আবর্তে নীচে নামিয়া যায়। উপরে আলিয়া হঠাৎ স্ফীত 
হওয়ার ফলে এই তপ্ত বাম্পরাশি শীতল হইয়া কিঞিৎ নিশ্রভ হইয়া পড়ে, 
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পারিপাশ্বিক উজ্জল স্থানের তুলনাগ্ন তখন উহাকে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার 
ও রুষ্ণবর্ণেব দেখায়। দুরবীণ দিয়া দেখিলে কলঙ্কগুলি সৃর্য্যের পূর্ব প্রান্ত 
হইতে আরস্ত করিয়! ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছে এবপ দুষ্ট 
হয়। কলঙ্কের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহাই স্থির হইয়াছে যে, 
পৃথিবীর হ্যায় হূর্ধ্যও শ্বীয় অক্ষের চারিদিকে আব্তিত হয। বে বায়বীয় 
বস্তুতে গঠিত বলিয়া স্ু্েব আবর্তনকাল সকল স্থানে সমান নয়। উঠার 
মধ্যবর্তী স্থান ২৫ দিনে একবার ঘুবপাক খায়, কিন্তু উহার ফেরুপ্রদ্শে 
আবত্তিত হইতে প্রায় ৩৪ দিন সমঘ্ন লাগে । এই সকল কলঙ্ক কয়েক সপ্তাহ 
হইতে কয়েক মাস পর্যন্ত কূর্যযগান্রে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া যায়। 
হূর্য্যকলঙ্ক সকল সময় সমান থাকে না। এগার বৎসর অস্তব ইহারা আকাবে 
ও সংখ্যার খুব বাড়িয়া যায় তাহার পব ক্রমশঃ কমিতে আরম্ভ কবে। 
জাম্মীন জ্যোতিব্বিদ শোয়াব ২০ বছর সৌরকলম্ক পর্যবেক্ষণ কবিয়া ১৮৪৩ 
সনে এই ব্যাপার আবিষ্কার করেন। 

যখন কলঙ্কের সংখ্যাধিক্য ঘটে, সেই সময় পৃথিবীর উত্তব মেরু ও দক্ষিণ 
মেরুর রীন আলোকদীপ্তি (81018, 1161065 ) বিশেষ বুদ্ধপ্রাপ্ত হয় 
এবং কম্পাস-যন্ত্রেত চাঞ্চল্য দেখা যায়। আসল কথা, শুর্যকলঙ্ক অসংখ্য 
বিছ্যাৎকণার উত্স। কলম্ববুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অগণিত নেগেটিভ বিছ্যুৎ্কণা 
আসিয়া পৃথিবীতে ধাক। মারে। ইহার ফলে রেডিও, টেপিফোন এ 
টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা সাময়িক ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয এবং কম্পাস-কাটাও বিশেষ 
বিচলিত হয়। এই সকল বিছ্যুতৎ্কণাই পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে জড 
হইয়া সেখানকার হালকা বাযুরাশিতে বরডীন আলোক স্ষ্টি কবে। 
এরিজোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডগলাস দ্রেখাইয়াছেন, সৌরকলঙ্ছের 
এগার বৎসরকালীন হ্রাসবৃদ্ধির সহিত গাছের গু'ড়ির বাৎসরিক চত্রবুদ্ধির 
আশ্চর্য সাদৃশ্য বর্তমান । গাছের বাধিক চক্রও এগার বৎসর বিশেষবূপে 
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বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহাতে অনেকে মনে করেন সৌবকলঙ্কের সহিত পৃথিবীর 
আবহাওয়ার নিকট সম্বন্ধ আছে। 
সূর্য্য সম্পর্কে এখন কতকগুলি বিরাট বিরাট সংখ্যা পাঠকদিগের সম্মুখে 
উপস্থিত করিব। সুর্যের আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা ১৩০০০০* গুণ বড়। 
সুর্যের ব্যাস প্রায় ৮৬৪০০* মাইল। পৃথিবী সুর্ধ্য হইতে গড়ে ৯৩০০০০০ 
মাইল দূরে অবস্থান কবে। যদি একখানি মেল ট্রেন পৃথিবী হইতে ঘণ্টায় 
৬০ মাইল বেগে কৃুর্ধযাভিমুখে যাত্রা করে, তাহা হইলে গন্ব্যস্থলে পৌছিতে 
উহার ১৭৫ বৎসর সময় লাগিবে। পৃথিবীতে সুর্যের আলো পৌছিতেই 
আট মিনিট সময় লাগিয়া যায়, যদিও আলোকেব গতি মেকেণ্ডে ১৮৬৯০১ 
মাইল । জ্যোতিব্বিদগণ সূর্যের ওজন কত তাহাও হিসাব করিয়া বাহির 
করিগাছেন। তাহাদের মতে ২-এব পিছনে ২৭টি শূন্য বসাইলে যত ফড় 
ংব্যা হয়, হূর্যের ওজন তত টন। এক টন প্রায় ২৭ মণের সমান। 
সূর্য্যের বাহা উত্তাপ ১২০০০* ডিগ্রী ফাবেন-হাইট | স্থধ্যের মাধ্যাকর্ষণ 
পৃথিবীর আকর্ষণ অপেক্ষা ২৮ গুণ বেশী, অর্থাৎ এখানকার পৌনে ছু" মণ 
ভাবী মানষকে নুরে লইয়! গেলে তখন উহার ওজন াঁডাইবে ৫৪ মণেব 
কাছাঁকাছি। সূর্ধযমের সৌজা হইথা নাই। সামান্য হেলিয়া আছে। 
স্য্ধ্যের নিরক্ষবৃত্ত (৫9৫01) ক্রাস্তিবৃত্ততলের (2011760 11211) 
উপর প্রায় সাত ডিগ্রী নত হইয়া আছে। 
আকাশের সমুদয় নক্ষত্রকে আপাতদৃষ্টিতে চিরস্থির মনে হয়, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে কোন তারকাই শ্রিশ্চল নয়, প্রত্যেকের পৃথক গতি আছে। 
সহম্র মহশ্র বৎসর পরে উহাদের স্থানচ্যুতি ্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এডমগ্ড 
হালী ১৭১৮ খ্রীষ্টান প্রথুম পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখেন-শ্রীতরীয় দ্বিতীয় 
শতাব্দীতে টলেমি ষে নক্ষত্র-মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন--লুক, আরা, 
রোহিণী ও শ্বাতী, এই কয়টি তারকা সেই নির্দিষ্ট জাগা হইতে পূর্ণচন্দ্রের 
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ব্যাস পরিমিত স্থান সরিয়৷ আসিয়াছে । স্তরাং বুঝা যাইতেছে আমাদের 
সুর্য্যও অন্যান্য নক্ষত্রের মত গতিশীল । বেজ্ঞানিকের! সুক্্ম গণনার দ্বারা 
স্থির করিয়াছেন, সূর্য তাহার গ্রহ পরিবারবগমহ মহাবেগে আকাশের 
হারকিউলিস নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে সেকেণ্ডে ১২ মাইল গতিতে ধাবিত 
হইতেছে। 

চাদ চলিতে চলিতে কখনও কখনও সুর্য ও পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে 
আসিয়া পড়ে; টা যখন এইরূপে স্্ধ্কে ঢাকিয়া ফেলে তখন আমব 
সুর্য গ্রহণ দেখি । সূর্য্য গ্রহণের সময পৃথিবীর উপর চন্দ্রের ছায় পড়ে। 
প্রথমে সুর্ষ্যর পশ্চিম প্রান্তে সামান্য একটু খাজ দেখা দেয়, তাহার পর 
টাদ ক্রমশঃ সমস্ত স্ধ্যকে ঢাক্ঘ়া ফেলে। এই সময় চতুদ্দিক অস্বাভাবিক 
পাওুবর্ণ ধারণ করে। পূর্ণগ্রাসের সমর আকাশ এরকম অন্ধকার হইয়া 
আসে যে, সময সময় কোন কোন উজ্জ্বল গ্রহনক্ষত্র আত্মপ্রকাশ করে। 
তাঁপবশ্মি অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে বাতাস বেশ ঠাণ্ডা বোধ হয়, এমন কি 
কখনও কখনও শিশিরবিন্দু উৎপন্ন হয়। ছুষ্যোগের আশঙ্কায় গ্রাণিবর্গ 
বিভ্রান্ত হইয়া বিচরণ করে, পাণীরা নীভে প্রত্যাবর্তনে আগ্রহান্বিত হয়। 
কোন কোন ফুলের পাপড়ি আপনা হইতেই বুজিয়া যায়। এই সময় স্যর 
রক্তীভ বর্ণমগ্ুল ও শুভ্র মকুটমণ্ডস স্থস্পন্ই পরিদৃষ্ট হয়। পূর্ণ সূর্যগ্রহণ 
সচরাচর আট মিনিটের বেশী স্থায়ী হয় না। ইহার পর চাদ ধীরে ধীরে 
স্য্যের সম্মুখ হইতে সরিয়া যায় এবং তৎকালীন গ্রহণেরও সেই সঙ্গে 
অপসারিত হয়। 

্ীষ্টের জন্মেব বু শত বৎসর পূর্বেই বেবিলনবাসী ক্যালডিয়ান 
জ্যোতিিবিদগণ চন্্রস্থধ্যেব গ্রহণের পুনরা বিভব অম্পর্কে এক আশ্চর্য্য নিয়ম 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন । বনু পধ্যবেক্ষণের পর তাহারা দেখেন চন্দ্স্্ষে)ব 
গ্রতণ আঠার বৎসর এগার দিন অন্তর ঠিক পর পর ফিরিয়া আসে । তাহারা 
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এই পুনরাবি9াব-কালকে 32105 বলিতেন। 

হূর্ধ্যালোক যে অবিষিশ্র নয়, উহ যে সপ্তবর্ণের সমষ্টি মাত্র তাহা সপ্তদশ 
শতাব্দীতে বিজ্ঞানবীর নিউটন প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া 
দেখান হুর্যের আলো কোন তিন কোণা কাচেব ভিতর দিয়া আসিলে উহা 
সাত রঙে ভাগ হইয়া যায়। এই সাতটি রঙ যথাক্রমে--বেগুনী, গাঢ় নীল, 
নীল, সবুজ, হলদে, কমলা ও লাল । পবে জানা গিয়াছে, এই বর্ণচ্ছত্রের 
(5760007 ) বেগুনী বর্ণের পবেও অপৃশ্ট অতি-বেগুনী রশ্মি (0109- 
1016 125) বর্তমান। ইহাব অস্তিত্ব কেবল ফোটো গ্রাফির কাচে 
ধরা পড়ে। অতি-বেগুনী রশ্মির রাপায়নিক ক্রিয়া খুব প্রথর। রক্তবর্ণের 
'অগ্রে অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া সেইরূপ আমাদের চক্ষুর অগোচর 
তাপোতপাদক লোহিতপূর্বব বশ্মি (11708-160 155 ) বিদ্যমান । 

একথানি উন্নতোদব পবকলার ( ০০7৮65৫ 161715) দ্বারা হুর্যযালোক 
কেন্দ্রীভূত করিলে সেই সঙ্গে আলোকমধ্যস্থ লোহিত-পূর্ব তাপরশ্বিও 
কেন্দ্রীভূত হয় এবং তখন এই কেন্দ্রে কাগজ প্রভৃতি দাহ্বস্ত ধরিলে 
তৎক্ষণাৎ জলিয়া উঠে। এই ব্যাপার অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 

প্রারুতিক কাবণেও সুর্যের আলোককে পূর্বোক্ত প্রকারে সাত রঙে 
বিশ্নিষ্ট হইতে দেখা যায়। সুর্যের আলোকধার1 অলবিন্বুর ভিতর দিয়া 
যাইবার কালে সপ্রবর্ণে বিভক্ত হইয়া আকাশে বিচিত্র রামধন্চ বা ইন্ধন 
উৎপন্ন করে । কখনও কখনও পার্বত্য শিঝরের উৎক্ষিপ্ত জলকণায় এরূপ 
বর্ণ বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। তেলের পাতলা স্তরে আলোকরশ্মি পড়িলে উহা 
কিরূপ রঙীন পর্দার কষ্ট করে তাহা অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন । 

সূরধ্য হইতে যে কিরণ ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় তাহার তরঙ্গদৈর্ঘ্য (৪৩ 
15786 ) নির্ধারিত হইয়াছে । হুর্য্যালোকের তরঙ্গ সাধারণতঃ ***০০২ 
সে্টিমিটার হইতে প্রায় **০১২৮ সেন্টিমিটার পর্য্যস্ত লঙ্কা হয়। এই 
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বিপুলাংশের যে ক্ষুদ্র ভাগ দৃশ্যমান আলোক, তাহার তরঙ্গ মাত্র ০০০০৪ 
সের্টিমিটার হইতে "০০০০৮ সেন্টিমিটার পর্য্যন্ত দীর্ঘ । সুর্য্যালোকের প্রথব 
দিপ্তি দীপশক্তির (0812010 7০*6:) হিসাবে লির্ীত হইয়াছে । সার 
জেম্স ডিন্সের মতে ৩২৩-এর পাশে ২৫টি শুন বসাইলে যত বড় সংখ্যা হয়, 
সূর্যের আলো প্রায় তত দীপশক্তিবিশিষ্ট। শুনিতে অদ্ভুত ঠেকিলেও 
জিন্প ইহারও এক হিসাব দিযাছেন--প্রতি মিনিটে এক বর্গমাইল পরিমাণ 
স্থানে যে ক্র্্যালোক পতিত হয়, ভাঁহার এজন এক আউন্সেব দশ হাজার 
ভাগের এক ভাগ মাত্র । এজন্তা ধূমকেতুর ধূময় পুচ্ছ হুষ্যালোকের চীপে 
পড়িয়া সর্বদা বিপরীত দিকে অবস্থান করে । 

সুর্য্যকিরণের জীবাণুনাশের ক্ষমতা আছে, প্রথর রৌদ্রে অপদিকাংশ 
রোগের ভীব'ণু কিছুক্ষণের মধ্যে বিনষ্ট হয়। স্র্মটালোকের অভি-নেগ্তনী 
রশ্মি প্রধা*তঃ ব্যাধিবীজাণুব ধ্বংসসাধন করে। এজন্য বাসগৃহে যাহাতে 
অবাধে সুর্ধ্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখা কর্তৃব্য। 
সূর্যের আলো অনাবৃত গাত্রে পতিত হইলে উহা চর্খমমধ্যস্থ ০£০5$০:০] 
নামক পদার্থকে ভিটামিন এ)তে পরিণত করে । ইহাও অদৃশ্য অতি-বেগুনী 
রশ্ির ক্রিয়া। “ডি” ভিটামিনের জাহায্যেই শরীরে ক্যালসিয়ম ফসফেট 
গৃহীত হয়। ভিটামিন “ডি'র অভাব ঘটিলে রিকেটুস নামক অস্থিরোগ 
দেখা দেয়। এই রোগে হাড় বাকিরা ষায়। এইচন্যা বিকোৌইস বোগীল 
পক্ষে হুর্য্যালোকে অবস্থান বিশেষ উপকারী । ইহা ছাড়া শ্্যকিরণের 
সাহায্যে অনেক দুঃসাধ্য ব্যাধি নিরাময় হ্য়। স্থইজারল্যাণ্ডের ডাক্তার 
রোলিয়ার গত অর্ধশতাবী কাল বহু কঠিন রোগের চিকিৎসায় স্বাভাবিক 
হুর্য্যরশ্মি ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য স্বফল পাইয়াছেন। তাহার মতে অস্থি ও 
গ্রশ্থির ক্ষয়রোগ, বাড, বেদনা, ঘা, চশ্মক্ষত, প্রভৃতি কতিপয় দুরারোগ্য 
ব্যাধি শুধু নিয়মিত ভাবে পরিমাণমত রৌদ্রসেবনে নিরাময় হইতে পারে। 
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তবে হৃুর্য্যজাঁনের সময় ও পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করা কর্তব্য। কিন্ত 
মস্তকে রৌদ্র লাগান নিষিদ্ধ। প্রত্যহ নিদ্দিষ্ট সময় আধ ঘণ্টা! স্থধ্যন্নান 
করিলে দেহের রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা রীতিমত বি হয়। হূর্যযালোকের 
বিলক্ষণ উত্তে্গক ( 0121০ ) ক্রিঘ়্া আছে। এজন্য অন্ধকাব মেঘলা দিনে 
শরীর অস্বাচ্ছন্দ্যময় ও গ্লানিযুক্ত মনে হয়। হ্র্যকরোজ্জপ পরিষ্কার দিনে 
সকলেরই দেহমন উৎফুল্ল বোধ হয়। 

সূর্য অশেষ গুণসম্পন্ন হইলে নিদাঘকালীন প্রচণ্ড রৌদ্র অনেক সমগ্ 
গতির কারণ হইয়া দাড়ার। গ্রীষ্মকালে অধিকক্ষণ হুর্ষ্যের উত্তাপ লাগিলে 
স্দিগরমি হইতে পারে । অন্য সময় বেশীক্ষণ প্রথর রৌদ্ে থাকিলে কখনও 
কখনও এক রকম তাপজর হয়। বলা বাহুল্য, এই উভয় রোগের প্রতিকার 
ছায়াশীভল স্থানে অবস্থান, শীতল জল পান এবং শীতল বাষু সেবন। সুর্যের 
দিকে কখনও খালি চোখে বেশীক্ষণ একপুষ্টে চাহিয়া থাক্চা উচিত নম, কারণ 
এরূপ করিলে অনেক সময় স্থাদীভাবে অক্ষিপর্দা অনভূতিশুন্ত এ৫ৎ নেত্রমণি 
অস্থচ্ছ হইয়া যায়) ইহাব অশ্ন্তাণী পরিণাম দৃষ্টিশক্তি ত্রাস ও অন্বত্ব। 
তীব্র সুরধ্যালোক হইতে চক্ষুকে সর্বদা রক্ষা করিঘ| চদাই বিপদের, গ্রহণের 
সময়েও সূর্যকে ধৃত্কাঁচের ভিতর দিয়া দেখা উচিত। 

সর্ষ্যোদয় ও সুর্য্যান্তের অপুর্ব বর্ণচছটা সক-কেউ মুগ্ধ করে। প্রঞ্ৃতির 
এই অপরূপ বর্ণশোৌভার কারণও সুর্যালোকের স্বাভাবিক বিভাগ । সকাল 
সন্ধ্যায় স্য্য কিরণ তির্য্যগ ভাবে ধরাপৃষ্ঠে পতিত হয়। তাহার ফলে ক্ষীণ 
নীল আলোকরশ্মি অসংখ্য ধূলিকণা ও জলবাম্পপূর্ণ বিপুল বামুস্তর ভেদ 
কৰিয়া আর পৃথিবীতে পৌছিতে পারে না--তৎপূর্কেই ইতম্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
হইয়া যায়, কেবল গাঁড় কমলা ও লাল আলো অরেশে বাযুন্তর বিদীর্ণ করিয়া 
চলিয়া আসে, সেইজন্য আমরা এ সময় আকাশকে কমলাভ বা রক্তাভ 
দেখি। 
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ুহিখিলী শ্রসত্ 


ন্মামাদের পৃথিবী সৌরপরিবার-তুক্ত নবগ্রহের মধ্যে গণনীয় । এই মেদিনী 
মহাশুন্তে অবস্থান করিয়া স্থর্যের চতুর্দিকে অবিরাম ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 
স্থ্ধ্যের আকর্ষণ-শক্তিই পৃথিবীকে দীর্ঘবৃত্তাকার কক্ষপথে চলিতে বাধ্য 
করিয়াছে। ুর্ধ্য হইতে পৃথিবী গড়ে ৯৩০,০০১০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। 
সুর্ধ্যকিরণ পৃথিবীতে পৌছিতে আট মিনিট সময় লাগে । স্্যই মধ্যস্থালে 
স্থির রহিগাছে আর পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ উহার চারিদিকে বিচরণ 
করিতেছে-_এই সত্য পাশ্চাত্যে সর্বপ্রথম পোলাগডের প্রপিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ 
নিকোলাস কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ ) স্পন্ট ভাষায় প্রচার করেন। 
এই পৃথিবী থে বিরাট বলের মত গোল তাহা প্রাচীন কালেই শ্রীপুর্বব 
চতুর্থ শতাব্দীতে স্ুবিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল (শ্রী: পৃঃ ৩৮৪-৩২২) 
বলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি পিদ্ধাস্ত করেন, স্থধ্য ও চন্দ্রের আকৃতি গোল 
এবং গ্রহণের সময় পৃথিবীর যে ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয় তাহাও 
বুন্তকার--হ্থতরাং একান্ত স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবী গোলাকার । 
ভারতবর্ষেও পঞ্চম শতাব্দীতে আধ্যভট, যষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির এবং 
দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাক্করাচার্ধ্য সুম্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া যাঁন যে, ভূমগ্ুলের 
গঠন গোলকাকার। ইহা ছাড়া, পৃথিবীর আকার সম্পর্কে অন্যান্ত অনেক 
আধুনিক প্রমাণ আছে। খ্রীঃ পৃঃ তৃতীয় শতাবীতে ইঞ্জিপ্টে অবস্থিত 
আলেকজান্দ্রিয়া নগবের বিখ্যাত ভৌগোলিক ও গ্রন্থাগারিক ইরাটস্থিনিস 
( শী; পৃঃ ২৭৫-১৯৪ ) মাপিয়া দেখেন-_পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৫,*৯০ 
মাইল। ধরিত্রীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ঈষৎ চাপা ও মধ্যস্থ কিঞ্ৎ 
স্কীত। প্রপিদ্ধ পতু'গীজ নাবিক ফাডিনাও ম্যাগেলান ( ১৪৭০-১৫২১ ) 
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১৫১৯ সনে প্রথম জাহাজে করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ আরম্ত করেন। 

বৈজ্ঞানিকর্দের হিসাবে বস্থদ্ধরার ওজন ছেষট্রির পরে কুড়িটি শুন্য 
বসাইলে যত বড় সংখ্যা হয়, তত টন--এক টন ২৭ মণের সমান। এই 
ধরণী সর্বদা সমস্ত বস্ত নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিতেছে । ইহাকেই 
মাধ্যাকর্ষণ বলে। সর আইজাক নিউটন ( ১৬৪২-১৭২৭ ) মাধ্যাকর্ষণের 
নিয়ম আবিষ্ষীর করেন। 

পৃথিবীর গতি প্রধানতঃ ছুই প্রকার--দৈনিক ও বাৎসরিক । ২৩ ঘণ্টা 
৫৬ মিনিট 9 সেকেওণ্ডে বা এক দ্দিনে পৃথিবী নিজের চারিদিকে একবার 
আবন্তিত হয়। ইহার ফলে অবনীর অর্ধেক ভাগ একবার করিয়া সুর্যের 
আলে! পায় এবং অপর অর্ধেক ভাগ অন্ধকারে পড়িয়া যায়। যে অংশ 
যখন স্ধ্যের আলো পাম সে সময় সেখানে দিন এবং অন্য অংশ অন্ধকারে 
থাকার জন্য মেখানে তখন বাত্রি। দেনিক গতি ছাড় পৃথিবীর বাৎসরিক 
বেগও রহিয়াছে । পৃথিবী ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ডে 
সূর্ধ্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসে । এই পরিভ্রমণকাল আমাদের এক 
বৎসর । এই সময় পৃথিবীর গতিবেগ সেকেণ্ডে সাড়ে আঠার মাইল। 
সাধারণতঃ ৩৬৫ দিনে এক বৎসর ধর] হয়। চার বৎসর অন্তর অতিরিক্ত 
পৌনে ছয় ঘণ্ট1 যখন জড়ো হইয়া এক দিনে পরিণত হয়, তখন উহা ২৮ 
দিনের ফেব্রুয়ারী মাসে যোগ দিয়া ২৯ দিন করা হয়। এই সব বৎসরকে 
লীপ ইয়ার বলে। 

পৃথিবী হূর্যযতাপে উত্তপ্ত হয়। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ মেরুগ্রদেশে 
হুর্য্যকিরণ তির্ধ্যগ ভাবে পতিত হয়। সেঙ্গন্য ধরিত্রীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রাস্ত 
হিমশীতল ও চিরতুষারের রাজ্য । তথাপি অনেক বাধাবিপত্তি ও তীব্র 
শীত উপেক্ষা করিয়াও ১৯০৯ সনে কমাগার পিয়ারী উত্তর মেরুতে গিয়া 
পৌছিয়াছিলেন আর ১৯১১ সনে এমুগ্ডসেন দক্ষিণ মেক অভিযান করিয়া- 
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ঠিলেন। পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে বা বিষুবমগ্ডলে স্থ্যরশ্মি অধিকাংশ সময় 
সোঙ্ঞাভাবে পড়ে, এজন্য এই প্রদেশ সর্বদা উদ্ণ থাকে । হিমমণ্ল ও তাপ 
মণ্ডলের অস্তবর্তী স্থানকে সমমগ্ুল বলা হয়। 

পৃথিবীব অক্ষ সৌজা না থাকিয়া সাডে তেইশ ডিগ্রী হেলিয়া আছে, 
ইার জন্ত স্ুর্য-পরিক্রমণকালে খতু পরিবর্তন হয়। বৎসরের যে সময় 
উত্তর গোলার্ধ সুর্যের দিকে বেশী ঝু'কিয়া গিয়া অতিরিক্ত আলোক ও 
উত্তাপ গ্রহণ কবে তখন সেখানে গ্রীষ্মকাল আর দক্ষিণ গোলার্ধে সেই সময় 
শীতকাল । আবার অন্ত সমম্ পৃথিবীর দক্ষিণ ভাগ স্র্য্যের দিকে বেশী 
ঠেলিয়া গেলে সেই অঞ্চলে গ্রীন্মঞ্তু হয়, আর উত্তব অংশে সেই সময়ে খুব 
এক্স সৌরতাপানোক পড়ার জন্ত শীতখ্খতর থাকে । আমাদের দেশে এই দু 
ব্যাপারকে উত্তরাফণ ও দক্ষিণায়ন বলা হয় । শীতকালে দিন ছোট ও রাত্রি 
বড় হয় আর গরমকালে দিন বড় ও রাত্রি ছোট হয়। শরৎ ও বসম্তকালে 
পৃথিবীর অবস্থান এ রকম থাকে যে, তখন উওয় গোলাদ্ধে প্রা সমভাবে 
সর্য্যরশ্মি পতিত হয় । এই সময় ধিনরাত্রি অনেকট! সমান থাকে এবং 
আবহাওয়া নাতিশীতোঞ্ণ হয়। 

পৃথিবীর একটি মাত্র উপগ্রহ, ইহার নাম চন্দ্র। চন্দ্র সাড়ে সাতাশ দিনে 
পৃথিবীর চারিদিকে এক বার খুরিয়া আসে। গগনপর্যটনকালে কখনও 
কখনও চন্দ্র, পৃথিবী এবং সূধ্য এক পংক্তিতে আসিয়া যায়, ইহার ফলে 
পাথবীর ছায়া চন্দ্রের উপর গিয়া পড়ে, তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়। আবার চন্দ্র 
চলিতে চলিতে কোন সময় স্থ্য ও পৃথিবীর ঠিক মধ্যে আসিয়া পড়ে, চন্দ 
যখন এইকপে স্থ্ধ্যকে ঢাকিয়! ফেলে তখন আমরা হুরধ্যগ্রহণ দেখি | 

গৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব সাড়ে পাঁচ অর্থাৎ সম-আয়তন একটি 
জলের গোলক অপেক্ষা পৃথিবী সাড়ে পাচ গুণ ভারী। অথচ পৃথিবীর 
উপরিভাগে যে লমন্ত শিলার।শি পাওয়া যায় তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব 


১৪ 


গড়ে মাত্র ২*৭। সেজন্য অনেক বিজ্ঞানীর মত পৃথিবীর অভ্যন্তরে লৌহের 
মত কোন গুরুভার পদার্থ সঞ্চিত আছে, কারণ লৌহের আপেক্ষিক গুরুত্ব 
৭*৫| পৃথিবীর ব্যবহার বিরাট চুম্বকের মত, সেজন্য চৌম্বক-শলাকা বা 
কম্পাস-শলাকা বা কম্পাস-কাটা সদাই উত্তব-দক্ষিণ দিকে অবস্থান করে। 

পৃথিবীর উপরে উচ্চ পর্বত ও সমতল ভূমি রহিয়াছে আর নিম্নভাগে 
জল জমিয়া বিশাল সাগরের সুষ্টি হইয়াছে । সমস্ত পৃথিবীই বাধুমণ্ডুল দিয়া 
ঘেবা। পৃথিবীব উপরট1 তিন ভাগ জল আব এক ভাগ স্থল। স্থলে 
পরিমাণ ৫,৭৫,১০১০০৪ বর্গমাইল আব জলের ব্যাঞ্চি ১৩,৯৪১,৪০১০৯০ 
বর্গমাইল । সাগব-জল হইতে স্থলভাগের উচ্চতা সাধারণতঃ তিন হাজার 
ফুট । সর্ববাপেক্ষ] উচ্চ পর্বতচুড়া মাউণ্ট এভারেস্টের উচ্চতা ২৯,০০২ ফুট। 
প্রশান্ত মহাসাগরে এক স্থানে সমুদ্রের গভীরতা ৩৫,৪০০ ফুট নির্ণাত 
হইয়াছে। সর্বোচ্চ ও সর্ধনিম় স্কানের ব্যবধান ১২ মাইল । 

এখন পাতালের বিষম আলোচনা করা যাক । পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে 
উপরিভাগ ৪১,০০০ মাইল হইবে । উপরকার ভূপষ্ঠ মাত্র ৪* মাইল পুরু, এই 
স্তরে আবহাওয়া আক্রান্ত আগ্নেঘ প্রস্তর, বাঁসাপ্ট ও গ্রানাইট আছে। 
ধ্রাপৃষ্টের শিলাসমুন বিশ্লেবণ করিলে সাধারণতঃ এই সকল মৌলিক 
উপাদান পাঁওরা যায়_-অক্সিজেন শতকরা ৪৭ ভাগ, সিপিকন শতকরা 
২৮ ভাগ, এলুমিনিগ্াম শতকরা ৮ ভাগ, লৌহ শতকরা ৫ ভাগ, ক্যালসিয়াম 
শতকরা ৩৫ ভাগ, ম্যাগ্রেসিয়াম শতকরা ২ ভাগ, সোডিয়াম শতকরা ২৫ 
ভাগ, পোটাপিয়াম শতকরা ২'৫ ভাগ, অঙ্গার, ক্লোরিণ ইত্যাদি শতকরা ১৫ 
ভাগ। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল খুব সম্ভব লৌহ ও নিকেলে গঠিত তরল এক 
গোলক, উহার উপর লৌহ ও শিলাসংযুক্ত নমনীয় ও নিরেট এক আবরণ! 
তাহার উপর কঠিন প্রস্তরের খোলা । মানুষ এ পধ্যস্ত মাত্র পৌনে ছুই 
মাইল গভীর খনি খু'ঁড়িতে সক্ষম হইয়াছে। 
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পৃথিবীর উপরিভাগ ঠাণ্ডা হইলেও ভিতরটা এখনও খুব গবম। 
আগ্নেয়গিরিনিঃল্গত উত্তপ্ত ও গলিত শিলান্োত এবং ভূগর্তনির্গত উষ্ণ 
প্রশ্রবণ পৃথিবীর আভ্যস্তরিক উত্তাপের পরিচয় দেয়। বীবনুম ও রাজগীর 
অঞ্চলে গরম জলের ঝরণা অনেকেই দেখিগ়াছেন। আসলে এই সব 
জায়গায--উপরকাব জল এক দিক দিয়া মাটির খুব শীচে প্রবেশ করে আর 
সেখান হইতে গরম হইয়া অন্য পথ দিয়া আবার উপবে উঠিয়া আসে। 
মাটি খুঁড়ি নীচে নামিলে কিছুদূর পর্যন্ত প্রতি ৬০ ফুট অন্তব এক ডিএী 
ফাঁবেনহাইট তাপমাত্র! বাড়িয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেবা বলেন, আুধ্যেব একাংশ 
কোনক্রমে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে পৃথিবীর উৎপত্তি হইগ্নাছে। স্ষ্টিব আদিতে 
পৃথিবী এক জলস্ত গ্যাসেব ঘূর্ণ্যমান পিণ্ড ছিল, ইহা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইছা 
প্রথমে তরল পরে কঠিন অবস্থা লাভ করিয়াছে । 

সমস্ত পৃথিবী ঘিবিয়া বাধূর যে আবরণ রহিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে 
এই সব গ্যাসের অন্তিত্ব জানা যায়-অক্সিজেন শতকরা ২১ ভাগ, 
নাইট্রোজেন শতকরা ৭৮ ভাগ, আরগন, কার্ধন-ডাই-মক্সাইড, জলবাম্প 
প্রভৃতি শতকরা ১ ভাগ। এই বাযুবাশি সম্ভবতঃ ধরা পৃষ্ঠ হইতে কিঞ্িদধিক 
দুই শত মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। তাহার পর মহাশূন্ত। দক্ষিণ 
আমেরিকার কণ্ডব নামক শকুনপক্ষী আকাশে চাব মাইল উচ্চে উডিতে 
পারে, আর কোন জীবই এত উদ্ধে যাইতে পারে না। এরোপ্লেনে করিয়া 
আকাশে উঠিলে কিংবা কোন পর্বতচুড়াক্স আবোহণ করিলে বেশ শীত 
বোধ হয়। প্রতি হাজার ফুট উর্ধে উঠিলে তিন ডিগ্রী ফারেনহাইট 
তাপমাত্রা কমিয়া যায়। এই নিয়ম কিন্তু দশ মাইল অবধি খাটে, তাহাব 
পর কিছু দূর পর্ধ্যস্ত তাপমান স্থির থাকিয়া আবার কোন অজ্ঞাত কারণে 
বাড়িতে আরম্ভ করে। 

সধ্যতাপে ভূমিসংলগ্ন বাফুরাশি উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠে আর অন্ত 
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স্থান হইভে শীতল বাতাস আসিয়া শূন্য স্থান পূরণ করে, এইরগে 
বায়ুপ্রবাহের হি হয়। সাধারণ অবস্থায় বাতাসের গতি ঘণ্টায় পাচ মাইল, 
ঝড়ের সময় বাযুর বেগ ঘণ্টায় ষাট-সত্বর মাইল পর্য্যন্ত হইতে পারে। ছুই 
শত মাইল উচ্চ বাযুব স্তুপ সমতল স্থানের প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে সাড়ে সাত 
পের ওজনের চাপ দিতেছে । ব্যারোমিটার নামক যঞ্ত্রের দ্বারা বাষুর চাপ 
মাপা যায়। সাগরতলে ব্যারোমিটারে পারদের দৈর্ঘ্য ত্রিশ ইঞ্চি থাকে। 
যত উপরে উঠা যায়, বাযুব চাপ তত কমিয়া যায়। উর্দে প্রতি হাজার ফুট 
অন্যর ব্যারোমিটারের পারা এক ইঞ্চি করিয়! নামিয়া আসে। পৃথিবীপৃষ্ঠে 
বাযুশ্সোত সর্বদা উচ্চচাঁপ হইতে নিম্নচাপের দিকে ধাবিত হয়, এজন প্রবল 
ঝড়ের আগে বাতাসের চাপ হঠাৎ কমিয়া যায়। 

মেঘ-বুষ্টির কারণও স্ুধ্যের উত্তাপ । প্রখর স্ুর্য্যতাপে সমুদ্রের জলরাশি 
বাম্প হইয়া আকাশে গিয়া মেঘে পরিণত হয় এবং তাহাই আবার বুটটিরপে 
পৃথিবীতে পড়িয়া নদ-নদী দিয়! পুনরায় সাগরে প্রত্যাবর্তন করে। বৃষ্টিজলের 
কিয়দংশ ছিদ্রুময় মৃত্তিকামধ্যে প্রবেশ করিয়া আরও নীচেকার নিশ্ছিদ্র 
শিলাশ্রেণীর উপর স্তরে স্তরে সঞ্চিত থাকে, সেজন্য মাটি খু'ঁড়িলেই জল 
পাওয়া যায়। আকাশে যে স্তর-মেঘ দেখা যায় তাহার উচ্চতা আধ মাইল 
কিন্তু স্তপ-মেঘ এক মাইল উপরে অবস্থান করে, আর অলক-মেঘের 
অবস্থিতি প্রায় সাত মাইল উর্ধে । ইহার উপরে যে বাযুস্তর আছে তাহা 
বড়বৃ্িশূন্ত ও প্রশান্ত । 

প্রায় কুড়ি মাইল উচ্চে উষ্ণ ওজন (92929 ) গ্যাসের যে শ্তর আছে 
তাহা শবতরঙ্গ প্রতিহত করে। আবার ৬ মাইল উচ্চে হেভি-সাইড- 
কেনেলী স্তর নামক এক বিদ্যুৎকণাপূর্ণ স্থান আছে। উহ্থার পরে ১৭৯ মাইল 
ডীর্দ দ্বিতীয় আর এক বৈদ্যুতিক স্তর রহিয়াছে, ইহাকে এপণ্টন শুর বলা 
হয়। উভয় বৈদ্যুতিক শুরই অল্লাধিক রেডিওতরঙ্গ প্রতিহত করে। খুব 
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উচ্চ পর্বতচুড়ায় আরোহণ করিলে কিংবা উর্ধাকাশে উঠিলে প্রথমে তীব্র 
শীত বোধ হয় আর বাতাসের চাপ হাস হওয়ায় ও অক্সিজেনের অংশ 
কমিয়া যাওয়ায় নিঃশ্বাসের বড় কষ্ট হইতে থাকে । তথাপি ১৯৩৫ সনে 
ক্যাপ্টেন ট্িভেন্দ ও এগাপনি নামক ছুই জন অসমসাহপী আমেরিকান 
বৈমানিক বেলুনে করিয়া প্রায় চৌদ্দ মাইল উপরে উঠিয়াছিলেন। 

সমুদ্রে যে বিশাল জলভাগ্ার আছে তাহার মৌলিক উপাদান 
হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস। সাগরজলে শতকরা প্রায় সাডে তিন ভাগ 
বিভিন্ন লবণজাতীয় পদার্থ দ্রব অবস্থায় আছে। বাঁধুর সহিত সংঘর্ষের ফলে 
সমুদ্রের জলে অনবরত ঢেউ হয়। প্রচণ্ড ঝটিকার সময় চলিশ-পঞ্চাশ ফুট 
উচ্চ এবং প্রায় পাচ শত ফুট শীর্ঘ তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে । সাগব-তরঙ্গ 
বেলাভূমির উপর আছ্ড়াইয়া পড়ে আর শিথিল শিলাসমৃ অপসারিত করে। 
সমুদ্রের গভীবতা গড়ে বার হাজার ফুট। ১৪৯৫৪ সনে দুই জন ফরাসী 
নৌ-বিভাগীঘ অফিসাব--জঙ্জ ও পিঘারী উইলিয়াম, ইম্পাত-নিশ্মিত 
গোলকে বসিয়া আটলান্টিক মহাসাগরে আড়াই মাইল নীচে নামিয়াছিলেন। 
সমুদ্রের যত নীচে নামা যায়, জলের চাপ তত বাড়িতে থাকে । দড়ি, কাঠ 
কিংবা কর্ক গভীর সাগরে নিমজ্জিত করিলে প্রবল চাপের ফলে পিষ্ট ও 
সঙ্কুচিত হইয়া যায়। সাধারণতঃ উপর হইতে লীচে দশ গজ অন্তর জলের 
চাপ প্রতি বর্গইঞ্চিতে সাড়ে সাত সের করিয়া বাড়িতে থাকে । এক 
মাইপ নিষ়্ে প্রতি বর্গইঞ্চিতে সাতাশ মণ ওজনের জলের চাপ পড়ে। 
জলমধ্যস্থ মস্তাদি প্রাণী এই বিপুল চাপ কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারে 
না, কারণ ইহাদের শরীরের ভিতরৰার চাপ বাহিরের জলচাপকে সমানভাবে 
প্রতিরোধ করে । সমুদ্রের তলায়ও বহুরকম জীব বান করে। 

ঠাণ্ডা জল ঘন হইয়া নীচে নামিয়! যায় আর গরম জল স্ফীত হইয়া 
উপরে উঠিয়া আসে, তাপের তারতম্যের অন্তই সাগর-জ্রোতের স্্ি হয়। 
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লমুদ্রের তলার জল প্রায় তুষার-শীতল, উপরকার জলের তাপমাত্রা 
৪**--৮* ফারেনহাইট থাকে । স্থধ্যের আলোক সাগরের নীচে বেশী 
দূর যাইতে পারে না। জলের ভিতর সাদা অলোকের গতি সচরাচর 
এক শত গজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাহার পর অত্যন্ত অন্ধকার আর্ত হয়। 
এইজন্য অনেক সামুদ্রিক জীবের শরীরে জোনাকির মত স্বাভাবিক আলো 
জপিবার ব্যবস্থা আছে। 

চন্দ্র-স্ধ্যের আকর্ষণের জন্য সাগরজল দিনে দুই বার স্ফীত হইয়া উঠে, 
ইহাকেই জোয়ায় আসা বলে। এক জায়গায় যখন জলোচ্ছাস হম তখন 
অন্য স্থানের জল কমিয়া ভাটার স্থষ্টি হয়। এইবপে জোয়ার ও ভাটা প্রায় 
ছয় ঘণ্ট1 অন্তর হইতে থাকে । অমাবস্তা ও পৃণিমার সময় চন্দর-সধ্য ও 
পৃথিবী অনেকটা এক পংক্তিতে থাকে সেই জন্য তখন উভয়ের সশ্মিলিত 
আকর্ষণের ফলে জোয়ারের জোব বেশী হয়। অপর সময় সপ্তমী বা অষ্টমী 
তিথিতে চন্দ্র ও সুর্য সমকোণে থাকিয়া! পৃথিবীর জলরাশিকে ভিন্ন ভিন্ন 
দিকে আকষণ করে, পেজন্য সে সময় জলম্ফীতি কম হয়। 

পৃথিবীর উপরকার আদিম আগ্নেয়শিলা ঝড়-বুট্টি এবং শীত ও শ্ূধ্য- 
তাপের প্রভাবে ক্রমশঃ চুর্ণকিচর্ণ হইয়া শেষে মাটিতে পরিণত হয়। যাটির 
প্রধান উপাদান জলযুক্ত এলুমিনিয়াম সিলিকেট । জল, বায়ু ও শীতোত্বাপের 
প্রভাবে পৃথিবীর উপবিভাগ ক্রমাগত ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং চুর্ণীরুত শিলারাশি 
হয় সেখানেই থাকিয়া যায়, নয়ত জলম্রোতের সহিত এক স্থান হইতে অন্য 
স্থানে নীত হয়। ইহা ছাড়া ধূলি ও বালুকণ1 বায়ু-বাহিত হইয়া স্থানাস্তরে 
গমন করে। এক জায়গার ক্ষয়িত শিলা--জল বা বায়ুর দ্বারা পরিবাহিত 
হইয়া অন্যস্থানে অনররত সঞ্চিত হইতেছে । পর্বতাগত নদীর জল ঢালু 
জায়গ! দিয়া গড়াইয়া গিয়া সাগর-সমীপবর্তী মোহনায় অবিরাম প্রস্তরচূ্ণ 
ও মৃত্তিকাকণা নিক্ষেপ করিতেছে । প্রকৃতপক্ষে ধ্ংম ও গঠনের কার্ধ্য 
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যুগপৎ চলিতেছে । হিমালয়ের শিলা ক্ষয় হইয়া গাঙ্গেয় সমভূমি ও বঙ্গদেশ 
উৎপন্ন হইয়াছে। 

এই সব সুরে ঘ্যরে সঞ্চিত শিলাচুর্ণকে পাললিক প্রন্তব বলে। আর 
উত্তপ্ত গলিত অবস্থা হইতে যে শিলা ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া গিয়াছে তাহাব 
নাম আগ্নেয় অশ্ম। চাপ ও 'তাপেব প্রভাবে পালপিক শিলা কখনও কখনও 
পবিবত্তিত হইয়া যায়। তখন উহাকে কপান্তরিত শিলা বলা হয়। যেমন 
শেল নামক কাদা পাথব পবিবর্তিত হইয়া শ্লেটে পবিণত হয। মন্মব- 
প্রস্তব রূপাস্তবিত চুণাপাঁথব ছাড়! আব কিছুই নষ। 

প্রায় দেড হাজাব বসবে পৃথিবীব সমস্ত ভূভাগ এক ফুট আন্দাজ ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হয়। যেমন সমগ্র ভূমিভাগ ক্ষয় ভইঘা যাইতেছে, তেমনই সমু্দেব 
উপকূলে উহাব অর্ধেক স্থান জুডিয়া নদ-নদী হইতে অনববত পলি পড়িয়া 
সাডে সাত শত খত্সব অন্তব এক ফুট কবিয়া নৃতন ভূভাগ গঠিত হইতেছে। 
জলশোত, বাধুপ্রবাহ, শীত, স্র্ধ্যতাপ, ভূকম্পন, অগ্রণাপাত এবং ভূমি 
সঙ্কোচের ফলে সাবা পৃথিবীময় বিবাট পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হইঘা থাকে। 
কখন কখন কোথাও কোন ভূভাগ পার্খচাপেব ফলে উপবে উঠিক্স! যা, 
যেমন হিমালয় পর্বত পাঁচ কোটি বৎসব পূর্বে টেথিন নামক সাগবতল 
হইতে উত্থিত হইয়াছে । ইহাব প্রমাণম্বূপ হিমালয়-শীর্ষে অনেক রকম 
সামুদ্রিক জীবের ছাপ, কন্কাল ও প্রন্তরীভূত দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। 
আবার কোন কোন সময হয়ত বিস্তীর্ণ ভূমিভাগ বেশ খানিকটা নীচে 
বসিয়া গেল। স্থুইডেনেব দক্ষিণ উপকূলবর্তী সাগরজলে প্রাচীন যুগেব 
ঘরবাঁড়ী ও রাস্তাঘাট নিমজ্জিত অবস্থায় দেখা যায় । ১৮১৯ সনে ভূমিকম্পের 
পর কচ্ছ উপসাগবেব বেলাভূমি সমুদ্জলে অনেকখানি নামিয়া ষায়। 

ভূকম্পন বিভিন্ন কারণে সঙ্ঘটিত হয়। পৃথিবীব অভ্যন্তর তাপ 
বিকিবণের ফলে শীতল ও সঙ্কুচিত হইলে সেই সঙ্গে উপরকাব শিলান্তরও 
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বাকিয়া দুমড়াইয়া যায়, ইহার জন্য ভূতল কম্পিত হইতে থাকে । আগগ্নের- 
গিরি সক্রিয় হইবার সময় আভ্যন্তরিক উষ্ণ বাম্পচাপের জন্য বস্থদ্ধরার 
উপরিভাগ কাপিয়া উঠে। ইহা ছাড়া ভূষিপাত ও স্তরচ্যুতির জন্যও ভূমি 
আন্দোলিত হইতে পারে। ভূকম্পনের সময় মাটি ফাটিয়া গরম জল বাহির 
হয় এবং জলপূর্ণ কূপ অকল্মাৎ শুফ ও বালুকাপূর্ণ হই যায়। রাস্ত। ও নদীর 
গতি বাকিয়া যায়। কোন স্থান উত্তোলিত ও অন্য স্থান অবনমিত হয়। 
এক কথায় ব্যাপক বিপধ্যয় ঘটে | 

বশ্থমতীর বয়ল আনুমানিক ছুই শত কোটি বৎসর হইবে । প্রায় এক 
শত কোটি ব্সর আগে পৃথিবীতে প্রাণেব আবির্ভাব ঘটে, সর্বপ্রথম 
সাগরজলে বীঙ্জাপু, এক-কোঁষ প্রাণী ও শৈবালের উৎপত্তি হয়। ইহার 
পঞ্চাশ কোটি ব্সর পরে বিবিধ খোলসপ্ধারী জীব, চিংড়ি, কাকড়া, বিছা, 
শামুক এবং জলজ কাট ও উদ্ভিদের জন্ম হয়। প্রাপ্স চল্লিশ কোটি বতদর 
পূর্বের মেরুদগুযুক্ত জলচর মত্চ্য ও স্থলজ উদ্ভিদের স্থটি হয়। ত্রিশ 
কোটি বৎসর আগে কীটপতঙ্গ ও উভচর ভেক আবিডূতি হয়, এবং ফান? 
শৈবাল প্রভৃতি সমস্ত অপুষ্পক গাছ বুদ্ধিপ্রাপ্ু হই, ঘটনাক্রমে মাটির নীচে 
চাপ! পড়িয়া তাপের প্রভাবে এখনকার কমলার পরিণত হয়। পনর 
কোটি বৎসর পুর্বে পৃথিবীময় এক শ* ফুট দীর্ঘ টিকটিকি গিরগিটিজাতীয় 
বিবাটকার সব সরীগ্প বিচরণ করিত । মাত্র দশ কোটি বংলরের মধ্যে 
বিভিন্ন শ্তন্তপাধী চতুষ্পদ জন্ক ও বিবিধ প্রকার বাযু-বিহারী পক্ষী এবং 
সপুষ্পক বৃক্ষস্মূহ আবিভূতি হইয়াছে । গত দশ লক্ষ বৎসরের মধ্যে ধরা- 
ধামে মানুষ আপিমাছে এবং মাত্র দশ হাঙ্গার বৎসরের ভিতর আশ্চধ্যরকম 
সভ্যতার বিকাশ এবং শেষে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের হঠি হইয়াছে । সেই 
আদিম জলচর একক্ষোষ জীবের ক্রমবিকাশের ফলেই শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের 
আবির্ভাব ঘটিম্নাছে। প্রাথমিক হইতে আধুনিক, সকলপ্রকার জীবের 
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স্বাভাবিক বা শিলীডূত দেহাবশেষ ভূপৃষ্টে স্তরে স্তরে সঞ্চিত থাকিতে দেখা 
যায়। এই স্তরবিন্তাসের বিষয় উইলিয়াম স্মিথ ( ১৭৬৯-১৮৩৯ ) আবিষ্কার 
করেন আর প্রাণিজগতের ক্রমবিকাশের কথা ১৮৫৯ সনে ডারুইন (১৮*৯- 
১৮৮২) প্রকাশ করেন । 

পৃথিবীতে এ পর্যন্ত প্রায় সাত লক্ষ প্রকার প্রাণী এবং তিন লক্ষ রকম 
গাছপালার বিষয় ভালভাবে জানা গিয়াছে । জগতে পাচ লক্ষ প্রকার 
পতঙ্গ, কুড়ি হাজার রকম মাচ, তিন হাজার বেউঙ্ঞাতীয় উভচর, পাঁচ 
হাজার সরীম্পপ, তের হাক্গার চতুষ্পদ জন্ত এবং আটাশ হাজার রকম পাখী 
রহিয়াছে । ইহা ছাড়া অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীবাণুর সংখ্যাও 
অগণিত। মান্বষেব সংখ্যা প্রায় ছুই শত পঞ্চাশ কোটি হইবে। 

কিছুদিন পূর্বেকার হিসাঁবমতে প্রতি মিনিটে এক শ” কুডি জন লোক 
জন্মগ্রহণ করে আর এক শ' জন ইহলোক ত্যাগ কবি যায়। স্তরাং 
মিনিটে কুডি জন করিয়া লোক বাঁড়ে। সাধারণতঃ জনসংখ্যা প্রতি বদর 
শতকরা এক ভাগ বদ্ধিত হয়। কিন্তু সধটদশ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর 
লোকসংখ্য। প্রায় স্থির ছিল এবং জন্ম-মৃত্যুর হার প্রায় মান ছিল। আর 
জীবজগতে ও শত্রু এবং সংক্রামক ব্যাধি ও খাদ্যের শীমা সর্বদা বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণ 
করে। সেইজন্য ইতবপ্রাণীর কখনও অযথা সংখ্যাবৃদ্ধি হয় না, জন্ম ও 
মৃত্যু সাধারণতঃ সাম্যাবস্থায় থাকে । প্রকৃতির রাজ্যে ক্ষুদ্র প্রাণী সংখ্যায় 
বেশী থাকে আর বুহৎ জীব সংখ্যায় কম। 

সাধারণ সবরকম গাছ মাটি, জল ও বাতাস হইতে খাদ্য আহরণ 
করিয়া দেহ গঠন করে। গাছের সবুজ পাতা দিনের বেলায় সুর্য্যালোকের 
সাহায্যে বায়ুমধ্যস্থ কার্বন-ডাই-অক্মাইভ গ্যাস হইতে কার্বন বা অঙ্গারটুকু 
'আত্মস1ৎ করিয়া বাকি অক্সিজেন পরিত্যাগ করে এবং মাটি হইতে শিকড়ের 
দ্বারা শোষিত জল ও খনিজ লবণ সহযৌগে শরীর গঠন করে। নিরামিষাশী 
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জীবজ্জস্ত উদ্ভিজ্ঞপদার্থ ভোজন করিয়া জীবনধারণ করে আর আমিষভোজী 
প্রাণী তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধানিবুত্তি করে। মানুষ ও আর সব 
জীবজন্ত নিশ্বাসের সহিত অক্সিজেন লইয়া উহ্ভার সাহায্যে দেহমধাস্থ 
খাগ্বস্ত্র দগ্ধ করিয়া জীবনীশক্তি লাভ করে, আর গ্রশ্বাসের সহিত কার্বন- 
ড'ই-অক্মাইড গ্যাস ও জলবাদ্প বাহির করিয়া দেয়। এইকপে কার্বন 
বা অঙ্গার অণু উদ্ভিদ হইতে প্রাণিদেহে এবং প্রাণী হইতে উত্ভিদ-শরীরে 
পুনঃ পুনঃ সঞ্চারিত হইতে থাকে । জীবিত জীবজন্তর নাইট্রোজ্জেনবল 
মূত্র ও পুরীষ মাটিতে পড়িলে সার হইয়া ভূমির উর্বরতা বুদ্ধি করে আর 
কোন জীব মরিয়া গেলে তাহার শরীর বিকৃত ও বিগলিত হইয়া পুনর্ববার 
বায়ু এবং মুত্তিকীর সহিত মিশিয়া যায়। সুতরাং উদ্ভিদজাতি পুনরায় 
শরীরগঠনের দকল উপাদান মাটি ও বাতাস হইতে সহজেই সংগ্রহ 
করিতে পারে। প্রকৃতির রাজ্যে কোন বস্ত কণামাত্র বিনষ্ট হয় না) 
রাসায়নিক চক্র অবিরাম আবন্তিত হইতে থাকে । 

সবশেষে ভৌগোলিক তথ্যের সমাবেশ করা যাইতেছে । পৃথিবীর 
মধ্যে দীর্ঘতম নদী আমেরিকার মিসিসিপি-মিসৌরির দৈর্ঘ্য প্রায় 
৪,০০০ মাইল। বুহত্মম হুদ ক্যাম্পিয়ান সাগরের বিস্তার ১১৬৫১,৫২০ 
বর্গমাইল । সর্বাপেক্ষা বড় দ্বীপ গ্রীনল্যাণ্ড ৮,৪৬১৭৪* বর্গমাইল বিস্তৃত । 
সর্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ মরুভূমি আফ্রিকার সাহারা ৩৫,০০,০০ৎ বর্গমাইল। 
এখানে বৎসরে দশ ইঞ্চিরও কম বৃষ্টিপাত হয়। সাহারার উত্তর-পশ্চিম 
অংশে অবস্থিত লিবিয়াতে আজিজিয়া বলিফা এক জায়গায় এত গরম যে, 
সেখানে তাপমাত্রা ১৩৬* ফারেনহাইট পর্য্যস্ত উঠিয়াছে। আবার অন্য 
দিকে ভারকোয়ান্সক নামক সাইবিরিয়ার এক গ্রামে শীতকাঙ্গে এত দারুণ 
ঠাণ্ডা হয় ষে, তাপমাত্রা শুন্য হইতে আরও ৯০* ফারেনহাইট নীচে নামিয়া 
যায়। আসামের চেরাপুর্ীতে বংসরে প্রায় পাচ শত ইঞ্চি বারিপাত 
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হয়। পৃথিবীর বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি মৌনালোঁয়া হাউই দ্বীপে অবস্থিত, 
ইহার উচ্চতা ১৩,৭৬০ ফুট, গহ্বরের ব্যাস ১২১৪০* ফুট। তিব্বতের 
অন্তর্গত ফারি সহর ১৪, ৩** ফুট উচ্চে অবস্থিত। ভেনিজুয়েলার অন্তর্বর্তী 
এঞ্জেল জলপ্রপাত ৩,২১২ ফুট উচ্চ । পৃথিবীর বৃহত্তম জীব আমেবিকার 
সিকুইয়া গাছ ৩০৯ ফুট উচ্চ, ৩০ ফুট প্রস্থ, ২,**০ টন ভারী । পৃথিবীর 
কুদ্রতম দৃশ্ঠমান আণুবীক্ষণিক জীবাণুর বিস্তার এক ইঞ্চির এক লক্ষ 
ভাগের এক ভাগ আর ওজন এক গ্রেণের সাত লক্ষ কোটি ভাগ মাত্র । 


আনহাওয্া পলিনগুন্সেল্প সুর্ৰাজভাস 


বাঁযুমগ্ডলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলে অনেক সময় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবন। 
পূর্ব হইতেই জানিতে পারা যায়। 

সাধারণতঃ ভাবী আবহাওয়ার অবস্থা ব্যারোমিটাবের সাহায্যে স্থির 
করা হয়। এই যন্ত্র গ্যালিলিওর শিষ্য টরিসেলি ইটালীতে ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে 
আবিষ্কার কবেন। ইহার গঠন মোটেই জটিল নয়। এক মুখ বন্ধ এক 
গজ লম্বা একটি কাঁচের নল পারদপুর্ণ করিগ্া উহার খোলা মুখ বৃদ্ধাঙ্থুলি 
দিয়া জোরে চাপিয়া অপর একটি পাবদভবা পাত্রেব মধ্যে সাবধানে উপুভ 
করিয়া সোজাভাবে ধরিতে হয়, তাহার পর আগ্গুল সরাইয়া লইলে নলমধ্যস্থ 
পারদ খানিকটা নামিযা আসে। নলেব ভিতরকার পাবদেব উচ্চতাই 
বাতাসের চাপ নির্দেশ করে । পারদস্তস্তের উদ্ধগতি বা নিম্গতি হইতে 
আবহাওয়ার পরিবর্তন জান। হয় । 

আাডমিরাল ফিজরয়ের মতে, বৃষ্টির দিনে যদি ব্যারোমিটারের পারদ- 
স্স্ত ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে থাকে, তাহা হইলে দুই-এক দিনের মধ্যেই 
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বৃট্টিহীন পরিষ্কার দিন আশা করা যায়; কিন্ত পারদস্তস্ত যদি হঠাৎ খুব 
উপরে উদিয়া যায় তাহা হইলে এই পরিষ্কার আবহাওয়া বেশীক্ষণ স্থায়ী হইবে 
না। পারদস্তস্তকে ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, 
থুব পরিষাঁর দিন আগত্প্রায়। খুব গরম দিনে যদি যন্ত্রের ভিতরের পারদ 
হঠাৎ নামিতে আরম্ত কবে তাহা হইলে ঝড় ও বজপাতের সম্ভাবনা । বৃষ্টির 
দিনে পারদ নামিতে আবস্ত করিলে বুঝিতে হইবে যে, আরও বৃষ্টিপাত 
হইবে । মেখশুন্য পরিষ্কার দিনে যদি ব্যারোমিটারের পারদ নীচে নামিয়া 
সেখানেই থাকে তবে ছুই-তিন দিনের মধ্যেই ঝড়-বুষ্টি হইবে বলিয়া আশা 
করা যায়। ব্যারোমিটাবের পারদ-স্তম্তের ভ্রুত পতনের দ্বারা বৃষ্টি বা 
বাত্যার সম্তাবন! জানাইয়া দেয়। সমভূমিতে পারদের উচ্চতা অনুসারে 
আবহাওয়ার কিরূপ পার্থক্য হইবে তাহাব একটি তালিকা নিষে দেওয়া 
হইল £-- 


ব্যারোমিটারে পারদের আবহাওয়ার 
উচ্চতা অবস্থা 

৩১ ইঞ্চি অত্যন্ত শুষ্ক 
৩০ ॥ স্থির পরিষ্কার 
৩০২ রা পরিফার 
৩০ ্ পরিবর্তন 
হুক “% বৃষ্টি 
২৯৬ & অতিবুষ্ট 
২৯ র ঝড় 


বাতাদ কোন্‌ দিকে বহিতেছে তাহা লক্ষ্য করিলে সময় সময় আব- 
হাওয়ার পরিবর্তন বুঝিতে পারা যায়। ষদি দেখা যায়--বাতাস সমুদ্রের 
দিক হইতে আসিতেছে, তাহা হইলে আরজ আবহাওয়ার সস্তাবনা। 
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ভ'বতবর্ষে বৃষ্টির পুর্বে বাতাসকে দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ধব দিক 
হইতে আদিতে দেখা যাঁয়। কোন শুক গ্রদেশ হইতে বাধু বহিতে থাকিলে 
বুষ্টিহীন পরিষ্কার দিন আশা করা যায়। শীতকালে, ভারতবর্ষে উত্তব-পশ্চিম, 
উত্তর-পূর্ব অথবা উত্তর দিক হইতে বাতাস বহিতে থাকে। 

মেঘ হইতেই বৃষ্টি ও বজ্রপাত হয়। স্ুৃতবাং মেঘের আকৃতি-প্রকৃতি 
মনোযোগেব সহিত লক্ষ্য কবিলে ঝড়-জলের সম্ভাবনা] বুঝিতে পারা যায়। 
মেঘেব আকাব ও গঠন বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া হাওয়ার্ড নামে এক 
বৈজ্ঞানিক মেথকে চাব ভাগে বিভক্ত কবেন ; যথা-_শুব-মেঘ, শুপ-মেঘ» 
অশক-মেঘ ও অন্বুদ-যেঘ। 

স্তর-মেঘকে চক্রবাল বেখাব সমান্তরালে লম্বা লম্বা শুবে গঠিত হইতে 
দেখা যায়। ইহাবা প্রায়ই কুর্যযান্তেব সময় গঠিত হইম প্রাতংকোল পর্য্যস্ত 
অবস্থান কবে এবং স্থ্োদয়েব পৰ আকাশে মিলাইয়া যায়। এই মেঘ 
সাধারণতঃ পবিষকার আবহাওয়ার লক্ষণ। শ্তব-মেঘ আধ মাইল উচ্চে 
থাকে । 

অলক-মেঘ দেখিতে অনেকট] চামরের শুভ্র কেশগুচ্ছের মত। ইহা বু 
উচ্চে অবস্থান কবে । এই মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিলে বাধুপ্রবাহ ও 
আবহাওয়া পবিবর্তনের সম্ভাবনা । ইহাব উচ্চতা সাত মাইল । 

স্তপ-মেঘ দেখিলে মনে হয় যেন বাশি বাশি ধোনা তুলা সু পীকৃত 
রহিয়াছে । সাধাবণতঃ শবৎকালে সত প-মেঘ পালকেব মত আকাশে ভাসিস 
বেডায়। এ বকম পাতলা সাদা শু.প-মেঘ পবিষ্ষাৰ আবহাওয়াব চিহ্ন। 
কিন্ত বৈশাখ মাসে এবং শরৎকালে কোন কোন দিন এক প্রকাব ঘন 
কালো স্তপ-মেঘ আকাশে দেখা যায়। আকাশে এইবপ কালো মেঘ 
দেখিতে পাইলে মাঝি-মাললীরা! ছূর্য্যোগেব সম্ভাবন1 বুঝিয়া সাবধান হয়। 
বৈশাখ মাসে ঘন কালো স্তুপ-মেঘ দেখা গেলে প্রায়ই ঝড়-বৃষ্টি হয়) তাই 
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লোকে ইহাকে কালবৈশাখীর মেঘ বলে। শ্তপ-মেঘ প্রায় এক মাইল উর্দে 
অবস্থান করে। 
যে মেঘ হইতে বুষ্টি হয় তাহাকে অন্থুদ-মেঘ বলা হয়। সেই মেঘের 
বিশেষ কোন আকৃতি নাই । দেখিলে মনে হয় যেন একটি ধূসর বর্ণের 
যবনিকা আকাশ আচ্ছন্ন কবিয়া রাখিয়াছে। 
সাধারণতঃ মেঘের আকার ও সংখা বদ্ধিত হইতে থাকিলে বৃষ্টিপাতের 
আশঙ্কা কবা শ্বাভীবিক ; কিন্তু বড বড় মেঘেব গঠন ও পরিমাণ হাস গ্রাপ 
হইলে পরিষ্কার আবহাওয়া আশ1 করা অসঙ্গত নয়। 
অনেক সময় দুই-তিন রকমের মেঘ মিশিয়া নূতন মেঘের চটি ভয়। 
অলক-মেঘ ও স্তপ-মেঘ মিলিয়া একপ্রকার ধসর রঙের খণ্ড খণ্ড মেঘে 
পরিণত তয়। এই মেঘকে চল্তি কথায় কোদালে-কৃডুলে মেঘ বলে। 
আকাশে কোদালে-কুড লে মেঘ দেখা গেলে ছুই-এক দিনের মধ্যেই বুষ্টিব 
সম্ভাবনা । বাংলাদেশে প্রচলিত খনাব লচনে আছে £-- 
কোদালে-কডলে মেঘের গা! 
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা ॥ 
বলগে চাষার বাধতে আল । 
আজ নাহয় দল হবে কাল ॥ 
অন্তগামী সুর্ধ্যেব রং লক্ষ্য করিলে আবহাপয়ার অবস্থা অনেকটা বুঝিতে 
পারা যায়। শুর্ধান্তের সময় পশ্চিম আকাশে যে রক্তাভ বা কমলাভ বর্ণচ্ছটা 
দেখা যায়, তাহা পরিষ্কার আবহাওয়ার লক্ষণ; কিন্তু এই সময় আকাশের 
বং ম্লান, পীতাভ বা হবিঙাভ বোধ হইলে প্রবল বায়ু কিশ্বা বৃষ্টির সম্ভাবনা] । 
সুর্ধ্যের রং অস্বাভাবিক আবরক্তিম মনে হইলে প্রায়ই আধি হইতে দেখা 
যায়। 
রজতশ্ুভ্র চন্দ্র পরিক্ষার আকাশের চিহ্ন । কিন্তু রাত্রিকালে এই উপ- 
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গ্রহকে সান বা রক্তাভ বোধ হইলে বৃষ্টি বা বাত্যার আশঙ্কা করা অন্যায় 
নয়। চন্দ্র বা স্র্যের চতুর্দিকে রামধ্গ রঙের গোলাকার বৃত্ত বা সভা দেখ! 
দিলে বৃষ্টিপতনের সম্ভাবনা থাকে । 

এতত্যতীত আরও কয়েকটি প্রাকৃতিক লক্ষণ হইতে আবহাওয়া পরি- 
বর্তনের আভাপ পাওয়া যাইতে পারে । অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করিয়া 
থাকিবেন যে, ঝড়-বৃষ্টির ঠিক পূর্ব্বে সমস্ত প্ররুতি কিছুক্ষণের জন্য নিম্তবধ 
হইয়া যায়। সুতরাং বাযুমগ্ল অস্বাভাবিক স্থির ও স্তব্ধ বোধ হইলে বুঝিতে 
হইবে যে, শীঘ্রই জল-ঝড় হইবে। দূরের পাহাড়ে মেঘ নামিতে দেখিলে 
বুষ্টপাতের আশ] করা যায়। 

রাত্রিতে প্রচুর শিশির পড়িলে পরের দিন সাধারণতঃ পরিষ্কার হইসা 
থাকে। 

পশু-পন্গীর আচবণ মন দিয়া লক্ষ্য করিলে অনেক সময় আসন্ন ঝড়- 
বৃষ্টির সুম্পষ্ট আভাস পাওয়। যার। জীবজন্তর! সহজাত সংস্কারের বশে ঝাড়- 
ভলের সম্ভাবন! বুঝিতে পারে । বৃষ্টপাতের পূর্যে বিড়াল অস্থিবভাবে ছুট! 
ডুটি করিতে থাকে এবং সুবিধা পাইলে গৃহ্থের নিরাপদ স্থানে আশ্রর লইগা 
নদ্রা যায়। ঝড়-বৃষ্টিব সম্ভাবনা হইলে গরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি 
গৃহপাপিত পশুরা চঞ্চল হইয়া সভয়ে ডাকিতে থাকে এবং শিবাপদ স্থানে 
আশ্রয় লইবার চেষ্টা করে। 

বৃষ্টি বা বাত্যার সম্ভাবনা থাকিলে সমুদ্রের পাখীরা আইহার্ধ্য অন্বেষণে বছু- 
দুরে না গিয়া সাগব-তীরের খুব নিকটে উড়িতে থাকে। পরিফার দিনে 
ইহারা সমুদ্রের উপর ধিয়া বহুদূরে উড়িম্না যায়। 

পরিফার আবহাওয়ায় চাতক খুব উচুতে উড়িয়া বেড়ায়। কিন্তু ঝড়- 
বুষ্টি আসন্ন হইলে ইহারা অনেকটা নীচে নামিয়া আসে । কাক ও সারসপাখী 
খাগ্ঠাম্বেষণে দূরে না গিয়া কোন বৃক্ষে বলিয়া কলরব করিতে থাকিলে 
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বুঝিতে হইবে যে, ঝড়-জলের সম্ভাবনা আছে। বৃষ্টিপাতের পূর্বে পায়রা 
নিজের বাসায় ফিরিয়া আসে । আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলেও খুব উ"চুতে 
চিল উড়িতে দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, অস্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টিপাতের 
সম্ভাবনা নাই। বৃষ্টির পূর্বের ইহারা নীচে নামিয়া আসে। 

অকারণে ঘন ঘন ব্যাং ডাকিলে বুঝিতে হইবে শীঘ্র বৃষ্টি হইবে। বৃষ্টি 
আসম্প হইলে মাছেরা জলের উপরে ভাপিয়া আনন্দে লাফালাফি করিতে 
থাকে। 

মৌমাছির আবহাওয়ার পরিবর্তন সহজেই বুঝিতে পারে। ঝড়- 
বৃষ্টির স্থচনা হইলে ইহার ঝাকে ঝাঁকে চাকে ফিরিয়া আসে। বৃষ্টির 
সম্ভাবন1 বুঝিলে পিগীলিকারা ব্যস্ত হইয়া উঠে। বৃষ্টিপাতের পূর্বের যত শীন্ত 
সম্ভব তাহার! সারবন্দিভাবে ডিম ও বাচ্চা মুখে লইয়া কোন শুষ্ক নিরাপদ 
স্থানে গমন করে। 

উল্লিখিত প্রাণীবর্গ ব্যতীত স্কালেট পিম্পান্নেল, ক্যামোমাইল, ড্যাণ্ডে- 
পিয়ন, ডেজ্ি প্রভৃতি বিলাতী পুম্প আবহাওয়ার পবিবর্ভন সম্বন্ধে এরূপ 
অনুভুতি সম্পন্ন যে, ঝড়-বৃষ্টি কিম্বা শিলাবৃষ্টির পূর্বেব ইহাদের কোমল 
পাপড়িগুলি আপন। হইতেই বন্ধ হইয়া যায়। 
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জীব জগতে যেমন অনেক অদ্ভুত উদ্ভিদ ও বিচিত্র প্রাণীর অস্তিত্ব 
রহিয়াছে, জড়জগতেও সেইরূপ আশ্চর্ধ্যজনক বনুবিধ আকরিক পদার্থের 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । এইসব খনিজ বস্তর বিচিত্র গুণাবলী পর্য্যবেক্ষণ 
করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এই প্রবন্ধে এইরূপ কতিপয় প্রস্তরের বিষয় 
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ক্ষেপে আলোচন। করিতেছি । 

প্রথমে ক্যাললাইট নামক পাথরের বিষয় লইয়া আরম্ভ করা যাঁক। 
এই প্রস্তর এক জাতীয় দানাদার খড়ি ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইহা স্বচ্ছ বর্ণ- 
হীন, হলদে, লাল, নীল, বাদামী বনু প্রকার হয়। ইহার রাপাগ্নিক উপাদান 
ক্যালপিয়াম কার্ববনেট । প্রাপ্তিস্ান__আইসল্যাণ্ড, ইংলগু, ফ্রান্স, জাম্মাণী 
ইটালী ও আমেরিকা এবং ভারতবর্ষে রাজস্থান অঞ্চল। ১৬৬৯ সালে 
বার্থোলিন নামক এক €জ্ঞানিক প্রথম লক্ষ্য করিয়। দেখেন, এই পাথরের 
আলোকবক্রণ ক্ষমতা বিবিধ। কোন রেখাকে এই প্রস্তরেব মধ্য দিয়া 
দেখিলে দুইটি বলিয়া মনে হয়। কিম্বা কোন বিন্দুর উপর এই পাথর 
বাইয়া দেখিলে ছুইটি বিন্দু বোধ হয়। এই সময় পাথরখানি ধীরে ঘুরাইলে 
এক বিন্দুর চারিপাশ্থে অন্য বিন্দুকে আবত্তিত হইতে দেখা যায়। প্রসিদ্ধ 
আমেরিকান খনিজতত্ববিদ এডওয়ার্ড ডানা লিখিয়াছেন, কোন কোন 
ক্যালসাইট প্রত্তব উত্তপ্ত করিলে কিন্বা কুর্ধ্যালোকে রাখিয়া অন্ধকারে 
আনিলে অথবা রেডিয়াম রশ্মির সম্মুখে স্থাপন করিলে ক্ষীণ জ্যোতি বিকিরণ 
করিতে থাকে । আলোক-রশ্মি একমুখী (190197152) করিবার যন্ত্রে এই 
প্রস্তরথণ্ড ব্যবস্ৃত হম। দুই আঙ্গুল দিয়া জোরে চাপিয়া ধরিলে ক্যালসাইটে 
বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।..***" 

রবীন্দ্রনাথের কথায়--“এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা” আশ্চর্য্য মনে 
হইলেও অসম্ভব নয়। সত্যই এ রকম পাথর আছে। এই সব প্রস্তর 
খুব ছিদ্রবহুল ও বায়ূপূর্ণ হয়, সেজন্য জলে পড়িলে অন্ততঃ কিছুক্ষণ ভাসিতে 
থাকে । পিউমিস নামক আগ্নেয়শীলা এই জাতীয়। ইহার প্রধান উপাদান 
কীচ। এই পাথর ঘর্ষণ ও পালিশ করিবার কাজে ব্যবন্ৃত হয়। ইটালীর 
নিকটবর্তী লিপারী হ্বীপপুঞজ ও অগ্যান্ত আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে ইহা পাওয়া যায় ! 
আর জলে ভামে এক রকম ওপাল পাথর, যাহার নাম ভালমান প্রস্তর 
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€202560116 )। পিউমিস ও ফ্লোটট্টোন উভয় প্রস্তরে যথেষ্ট সিলিকা 
থাকে। ইটাকলুমাইট বলিক্। এক প্রকার বেলে পাথর আছে। এই পাথর 
প্লেটের মত পাতলা অবস্থায় বেশী নমনীয় হয়, সেজন্য ইহার অপর নাম 
1651015 52110-960116 বা ভঙ্গুর বেলে পাথর । অভ্র ও বালি ইহার 
প্রধান উপাদ্দান। ভারতবর্ষে উত্তবপ্রদেশে এই পাথর পাওয়া ষাঁছ। 

ফ্ুওরম্পার বলিয়া যে পাথর আছে, তাহার গুণ অনেক । প্রতিফলিত 
আলোক রশ্মিতে দেখিলে ফ্ুওরম্পার নীলাভ মনে হয়। অধ্যাপক ্টোক্‌স্‌ 
এই ব্যাপার প্রথম পধ্যবেক্ষণ করিয়া ফ্রওবিসেন্স ( 119165061706) 
আখ্যা দিয়াছিলেন। অন্ধক্কাবে ফ্ুওবম্পার উত্তপ করিলে সবুজাভ দীপ্চি 
প্রকাশ করিতে থাকে । এই পাথরের আলোক শোষণের কিঞিঃৎ ক্ষমতা 
আছে। কিছুক্ষণ স্র্ধ্যালোকে রাখিয়া অন্ধকারে আনিলে ফ্ুগরম্পার মুহ্‌ 
জ্যোতি বিকিরণ কবিতে থাকে । ইহা! ছাড়া, ফ্ুওরম্পার গরম করিলে 
কিন্বা উজ্জল আলোকিত স্থানে রাখিলে উহাতে বিহ্যুৎ্ সঞ্চার হয়। এই 
পাথর তাপ-রশ্মির পক্ষে স্বচ্ছ, অর্থাৎ ইহার ভিতর দিঘ্লা তাপ-প্রবাহ অবাধে 
গমন করিতে পারে। ফ্রুগরম্পারের রাপায়নিক উপাদান ক্যালসিয়াম 
ফলুওরাইড | এই প্রস্তর সাদা, ম্বচ্ছ, বর্ণহঠন, নীল, সবুজ, লাল, হলদে নান! 
রকম হয়। প্রাপ্তিস্থান-_ইংলগ্ু, জাশ্মাণী, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী ও 
আমেরিকা । কাচ ও ইম্পাত প্রস্তত কার্যে ও এনামেল করিতে এই প্রস্তর 
লাগে। 

এবার একটি বিস্ময়কর খনিজবস্থর বিষয় বলিব। ইহার নাম পিচরেগ, 
দেখিতে কালে কিম্বা গাঢ় বাদামী। এই পদার্থ বিলক্ষণ তেজস্তিয় 
(15010-20615)1 অন্ধকারে ফোটোগ্রাফির কাচ বা ফিল্মের উপর 
পিচব্লেগড কয়েক দিন রাখিয়! দিলে, এ কাচ বা ফিল রাদাগনিক পরিবর্তন 
হচিত হ্য়। এই রাপায়নিক প্রতিক্রিদ্া পিচবেগড হইতে তেজো-রশ্সি 
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বিকিরণের ফলে সঙ্ঘটিত হয়। পিচব্রেণ্ডে ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, সীসা 
প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পিচব্রেণ্ড হইতে তিন রকম 
বিকিরণ হয়-_ প্রথম, আলফা-রশ্মি বা হিলিয়াম অণু, দ্বিতীয়, বিটা-রশ্মি বা 
নেগেটিভ বিদ্যুতৎ-কণা আর তৃতীয়, তেজস্কব গামা-রশি যাহার তবঙ্গ-দৈর্ঘ্য 
রঞধন-রশ্মি অপেক্ষাও কম। ১৮৯৮ সালে ম্যাডাম কুরী বিস্তুব পিচব্রেণ্ড 
হইতে যৎসামান্ত রেডিয়াম নিষ্াশন করেন। এক টন পিচব্রেণ্ড হইতে 
প্রায় পঞ্চাশ মিলিগ্রাম রেডিয়াম পাওয়া যায়। রেডিম়্াম তেজক্করিরতা় 
পিচব্লেণ্ড অপেক্ষাও অনেকগুণ শক্তিশালী | তেজস্কিমতার ফলে ইউরেনিয়াম 
হইতে রেডিয়াম এবং রেডিয়াম হইতে সীপা উৎপন্ন হয়। ১৬০০ বৎসন্র 
পরে রেডিয়ামের অর্ধেক সীসায় পরিণত হয়। সকলেরই জানা আছে, 
আজকাল ক্যানসার রোগের চিকিৎসায় রেডিয়াম-রশ্মি কত ফলপ্রদ। 
রেডিয়াম অন্ধকারে জ্যোতি বিকিরণ করে। ইহা পারিপাশ্থিক সকণ 
পদার্থ অপেক্ষা সামান্ত গরম থাকে । চামড়ার উপর বেশীক্ষণ রেডিয়াম 
রাখিলে চামড়া ভীষণভাবে পুড়িয়া যায়। ঘড়ির উপব গন্ধকঘটিত দস্তাব 
সহিত অতি অল্প রেডিয়াম লবণ মিশ্রিত করিয়া অঙ্কন করিলে এ লেখা 
অন্ধকারে বেশ পড়া যায়। পিচব্রেগড ইংলও, নয়ওয়ে, জাম্মাণী, রাশিয়া, 
আমেরিকা, আফ্রিক ও ভারতবর্ষে গয়া, রাজস্থান ও মাল্াজ অঞ্চলে পাওয়া 
যায়। আণবিক বোমা তৈয়ারীর জন্য পিচব্রেগড জাতীয় তেজস্কিম পদার্থ 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। 

বাল্যকালে বটতলার ছাপা যাছুবিদ্ভার বই-এ অনেকেই অদহনীয় বস্ত্রের 
কথা পড়িয়া থাকিবেন। আজকাল এই প্রকার অদাহা বস্ত্র সহজেই প্রস্ত 
করা হয়। এসবেস্টস নামক এক রকম খনিজবস্ত আছে। এই পদার্থ 
স্ত্রবৎ অংশুবহছল। এই প্রস্তর পাটের মত বনু তত্র সময়ে গঠিত । এই 
জন্ত ইহাকে স্থানবিশেষে পাহাড়ী পশম বা পাথুরে কাঠ বলা হয়। ইহার 
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তস্তগুলি অগ্রিতে অদহনীয়, এসবেস্টদ কথার মানেই হইল অদাহ্য। 
এসবেস্টসের আশ দিয়া কাপড় বোনা ও দড়ি তৈয়ারী করা ষায়। অগ্রি- 
রোধক কার্ষ্ে এসবেস্টদ অংশু দিয়া তঘারী বন ও বঙ্ছু ব্যবহৃত হয়। 
এমবেন্টন তন্তু জমাইয়া অগ্নি ও এপিভ নিরোধক বোর্ড প্রস্তুত হর। 
সিমেন্টের সহিত এসবেন্টস মিশ্রিত করিয়া ঘব ছাইবার চাদর হয়। 
এসবেস্টসের প্রধান উপাদান ম্যাগনেপিয়াম সিলিকেট | বর্ণ-_সাদা, সবুজ 
বা! বাদামী । প্রাপ্তিস্থান-_ক্যানাডা, ফ্রান্স, দক্ষিণ আফ্রিক ও ভারতবধ । 

ইম্পাত নিম্মিত কৃত্রিম চুম্বক লৌহখণ্ড আকর্ষণ করে, সে কথা সকলেই 
ক্ানেন। এক প্রকার স্বাভাবিক প্রস্তবেব এই রকম চৌম্বক গুণ আছে। 
হহাকে অয়স্কান্ত খিল! বলে, ইংরাজী নাম 10142716106 বা 1006 5$0116। 
এসিয়া মাইনরে অবস্থিত ম্যাগনেপিয়া হইতে প্রথম পাওয়৷ যায় বলিমা 
ম্যাগ্নেটাইট নামেব উৎপত্তি হইয়াছে, অনেকে এইকপ মনে করেন। 
'পবদিকে পণ্ডিতপ্রবব প্রিনির মতে ইহাব আবিষ্কার ম্যাগ্নেস নামক একজন 
পশুপালক, সে যখন তাহার পাল লইয়া চারণফুমিতে গমন করে, তখন 
তাহাব জূতার পেরেক ও পাচনবাঁড়ি সংলগ্ন লৌহ ধলয় কোন অজ্ঞাত 
কারণে ভূমিতে আটকাইয়া যায়, পবে অন্তসন্ধীনের ফলে এই পাথরের 
অস্তিত্ব বাহির হয়। যাহা হউক, ম্যাগনেটাইট ম্বাভাবিক চুম্বক, ইহা ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র লৌহ কণা আকর্ষণ করিতে পারে, এই ক্ষমতা পৃথিবীর চৌন্বক-শক্কি 
হইতে লব্ধ। স্ৃতা জড়াইয়া ঝুলাইয়৷ দিলে ইহার একদিক উত্তরমুখে ও 
অন্ত প্রান্ত দক্ষিণদিকে অবস্থান করে। সেই জন্ত এই খনিজের অপর নাষ 
190551921 বাঁ 16807776 ৪০:19 | চুম্বক প্রস্তরের প্রধান উপাদান 
৭২ ভাগ লৌহ ও ২৮ ভাগ অক্সিজেন ৷ ইহার বর্ণ কালো। সাধারণ 
অবস্থায় সুম্প্ট অষ্টপার্খবিশিষ্ট দানাদার অয়স্কান্ত শিলা! পাওয়া যাল্ব। 
নরওয়ে, স্থইডেন ও সাইবেরিয়ায় সর্ববাপেক্ষা শক্তিশালী প্রাুতিক চুম্বকের 
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আকর আছে। ইহা ছাড়া, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্স 
লয.:ও চুম্বক প্রস্তরের খনি রহিয়াছে । 

কোন কোন খনিজবস্ত আলোক শোষণ করিয়া পুন্বিকিরণ করিতে 
পারে। ইহাকে অন্ুপ্রভা, [19519110155061006 বলে। ক্যালসাইট 
ও ক্রু ওরম্পারের এই ক্ষমতার বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । এতদ্যতীত 
জিস্কব্রেণ্ কুণ্নাইট, উইলেমাইট এবং অধিকাংশ হীরকের এই গুণ আছে। 
এই সব পাথর প্রথমে খানিকক্ষণ তীব্র সৌর আলোক বা বৈদ্যুতিক 
আলোকে রাখিয়া অন্ধকারে আনিলে কিছুক্ষণ জ্যোতি বিকিরণ করিতে 
থাকে । কিষ্কব্রেণ্ড দস্তা ও গন্ধকঘটিত পাথর, রঙ সাধারণতঃ বাদামী বা 
কালো । প্রাপ্তিস্থান ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতবর্ষ । জিস্ববেতড আচড় 
কাটিলেও দীপ্তি দেখা যায়। কুগ্তাইট নামক যে বেগুনী রঙের পাথর 
আছে, উঠা ম্যাডাগাস্কার ও ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে পাওয়া যায়। ইহার 
রাসায়নিক উপাদান লিথিরাম-এলুমিনিয়াম-সিলিকেট | রগ্চন-রশ্রি, অতি 
বেগুনী-রশ্মি কিম্বা বৈদ্যুতিক আলো কিছুক্ষণ কুঞ্জাইট গ্রস্তবের উপর 
প্রয়োগ করিয়া অন্ধকারে অ'নিলে কমলা রডের অন্গপ্রভা প্রকাশ পায়। 
এই পাথর বত্বরূপে ব্যস্ত হয়। উইলেমাইট প্রস্তরেব রাসায়নিক 
উপাদান দস্তা ও পিলিকাঁ। ইহার বর্ণ সবুজাভ হলদে । প্রাপ্তিস্থান মধ্য- 
ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য । উইলেমাইটের উপর 
রঞ্জন-রশ্মি পড়িলে অদ্ধকারে অন্ুপ্রভা দেখা যায়। 

এখন কয়েক রকম রত্ব-প্রস্তরের উল্লেখ করা হইতেছে। প্রথমে 
সর্ববপেক্ষা মূল্যবান মণি হীরকের বিষয় লইয়া আরম্ভ হউক । কমল-হীরার 
উজ্্লতা৷ ও বর্ণচ্ছট! যুগে যুগে মানুষকে আকুষ্ট ও মোহমুগ্ধ করিয়াছে । 
হীরক সর্বাপেক্ষা কঠোর পদার্থ। অর্থাৎ ইহা সকল বস্তর উপর আশচড় 
কাটিতে পারে, কিন্ত উহার উপর কোন পদার্থের দাগ পড়ে না। স্বচ্ছ 
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বর্ণহীন, নীল, লাল, হলদে, বাদামী নানা রঙের হীরা দেখিতে পাওয়া যায়। 
হীরকের রাসাগনিক উপাদান বিশুদ্ধ দানাদার অঙ্গার, ইহাব আলোকবক্রণ 
ক্ষমতা ২'৪২। প্রাধিস্থান_ প্রধানতঃ দক্ষিণ আফ্রিকা (৯৫%), তৎ্পরে 
ব্রেজিল, বোর্িও, ভারতবর্ষ ও অষ্ট্লিয়া ৷ এখানে স্বর্ণের কথা বলা বোধ হয় 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সাধারণতঃ সোনা স্কটিক পাথরের সহিত সংলগ্ন 
অবস্থায় পাওয়া যায় । এই প্রকার হ্বর্ণময় স্কটিক হইতেই স্ুবর্ণকণা পৃথক 
করা হয়। জ্বর্ণ স্থর্যের মত উজ্জল ও পীতাভ এবং সাধারণ সকল অবস্থায় 
অমলিন ও অবিনশ্বর । সেই জন) এই ধাতুর এত মূল্য ও চাহিদা । সম 
আয়তন জল অপেক্ষ1! সোনা ১৯ গুণ ভারী । ন্বর্ণ বিলঙ্গণ ঘাতসহ। এক 
থণ্ড সুবর্ণ পিটাইয়া এক ইঞ্চির তিন পক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র পাতলা 
পাত সতত করা যায় । খুব সম্ভবতঃ আদিম মানব ধাতুর মধ্যে সর্বপ্রথম 
স্বর্ণের অস্তিত্ব আবিষ্কার কবে। মহেঝোদড়ো হইতে পাচ হাজার বছর 
আগেকার স্বর্ণালঙ্কার পাওয়া গিয়াছে । দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা 
রাশিয়া, অষ্ট্রেলিরা ও দক্ষিণ ভারতে স্থবর্ণের আক্ব আছে। 

বৈদূরধ্য বলিয়া এক রকম পাথর আছে, গোল করিয়া কাটিলে উহাতে 
বিড়ালারক্ষির মত শ্বেত রেখা দেখা ষায়। এই পাথর সচরাচর হলদে, 
সবুজ ও বাদামী রডের হয়। ইহার রাসায়নিক উপাদান বেরিলিয়াম- 
এলুমিনিয়াম অক্যাইভ ; প্রাপ্তিস্থান--পিংহল, চান, ব্রেঞজিল ও ইউরাল 
পর্বত। আর এক জাতীয় ৫ধদৃয্য আছে, উহার নাম আপেকজাগ্ডণাইট। 
ইহার রঙ আশ্চর্য্য রকম পরিবর্তনশীল, দিনের আলোতে দেখিলে সবুজ মনে 
হয়, কিন্তু কত্রিম আলোতে রক্তাভ বোধ হয়। চুনা ও নীলা কুরুবিন্দ 
জাতীয় প্রস্তর, উভয়ের রাসায়নিক উপাদান প্রধানতঃ এলুমিনিয়াম অক্সাইড। 
কোন কোন চুনী ও নীপা গোলপুষ্ট করিয়া কাটিলে ছয়-রশ্শিযুক্ত এক 
তারক] দৃষ্ঠ হয়। এইরূপ রত্বকে তারা মাণিক বা তারা নীলা বলে। 
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প্রাথিস্থান-_পিংহল, বন্মী ও শ্যামদেশ | 

টুরমালিন পাথর সিংহল, আফ্রিকা ও ব্রেজিলে পাওয়া যায়, স্বচ্ছ 
সাদা, লাল, নীল, সবুজ, হলদে, বিডালাক্ষ নানা রকম হয়। ইহার 
রাসায়নিক উপাদান যৌগিক বোবোসিলিকেট। ঘর্ষণ করিলে কিন্বা উত্তপ্ত 
করিলে টুরমালিন পাথরে বিলক্ষণ বিদ্যুৎ সঞ্চার হয়। ইহাব আলোক 
একমৃখী করিবার ক্ষমতা অন্ভুত। আচার্য জগদীশচন্দ্র লিখিয়াছেন, 
ছুইখানি টুরমালিন সমান্তবালভাবে ধরিলে আলো চইয়ের ভিতর দিয়া 
যায়ঃ কিজ্ব একখানি অন্থাখানির উপর আড়ভাবে ধরিলে আলো উভয়ের 
ভিতর দিয়া যাইতে পারে না। 

ওপাঁল নামটি সংস্কৃত উপাল হইতে আসিয়াছে । উহার উপাদান 
জল ও সিলিকা । তুদৃশ্ত ওপালের রর্ণ বৈচিত্র্য সত্যই সুন্দর । অষ্ট্রেলিয়া, 
মেক্সিকো ও জেকো্পোভেকিয়াতে ওপালের আকর আছে । আর এক 
রকম রবীন পাথর আছে যাহার নাম ল্যাব্রাভোরাইট। প্রধানতঃ 
ল্যাব্রাডরে পাওয়া যায় বলিয়া এই নামের উতৎপত্তি। ইহাব রাসায়নিক 
উপাদান সোডাযুক্ত এলুমিনিয়াম সিলিকেট। দেখিতে ধূগর অথচ রামধন্ঠ 
রডের। প্ররুতপক্ষে অনুসন্ধান করিলে এই পৃথিবীতে আরও অনেক 
আশ্চর্য্য বস্তুর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইতে পাবে। আমরা এই পিচিত্র ধবণীব 
কতুটুকুই বা জানি । 
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শভ্ভ্িদ্ক্ল্রে 2লজ্জ্যি 


সাধারণ সকল উত্ভিদ অত্যন্ত আত্মনির্ভরশীল, তাহারা নিজেদের খাদ্য 
নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লয়। সব গাছই সবুজ পাতার সাহায্যে দিনের 
বেলায় সু্যালৌকের সহায়তায় বাযুমধ্যস্থ কার্ববন-ডাই-অক্মাইড গ্যাস 
হইতে কেবল কার্বন বা কষ়ুল! গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট অন্সিঙ্গেন পরিত্যাগ 
করে এবং মাটি হইতে মূলের দ্বারা আনীত জল ও খনিজ-লবণ সহযোগে 
দেহ গঠন করে। 

জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি ও বিস্তার ছাড়া আপাতদৃষ্টিতে গাছপালার নিঃশৰ 
জীবনক্রিয়া বড়ই বৈচিত্র্যহীন মনে হর, কিন্তু প্ররৃতপক্ষে অন্ুলদ্ধান করিলে 
পৃথিবীব বিভিন্ন অঞ্চলে কতিপয় এমন অদ্ভুত উত্তিদের পরিচয় পাওয়া যায়, 
যাহাদের জীবন-ইতিহাস সত্যই খুব কৌতুহলোদ্বীপক। 

উত্তর আমেরিকার তৃণক্ষেত্রে একপ্রকার আশ্চর্য গাছ জন্মা্। এই 
গাচ্ছের নীচের খাড়া পাতাগুলির ধার ঠিক উত্তর-দক্ষিণ দিকে থাকে। 
পাতার উভয় পার্থ পূর্বব-পশ্চিমমূখী হওয়ায় সকাল সন্ধ্যায় হূর্ধ্যরশ্মি পরিপূর্ণ- 
ভাবে গ্রহণ করিতে পারে । এই গাছের নাম দিগর্শন বৃক্ষ 2011199,55 
[212:001 জনশূন্য প্রান্তরে পথহারা পথিক এই গাছের সাহায্যে অনেক 
সময় দিক নির্ণয় করিয়। লইতে পারে। 

এদেশের বনচাড়াল গাছের, 69122195001) 101810এর পাতার স্বতঃ- 
সঞ্চলন অনেকেই প্রত্যক্ষ করিাছেন। এই গাছ ছায়াচ্ছন্ন পতিত জমিতে 
জন্মায়। ইহার প্রত্যেক পাতার গোড়ায় ছুইটি ছোট্ট ছোট পত্রক থাকে । 
গাছটির যখন বেশ সতেজ অবস্থা, তখন এ ক্ষুদ্র পত্রক দুইটি নিঙ্গে নিজেই 
উঠা-নামা করিতে থাকে । বনটাড়াল গাছের পাতার শ্ব্ং-সঞ্চলন আর 
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প্রাণীর হৃংপিণ্ডের শ্বতঃস্পন্দন, উভয়ের কতকটা সাদৃশ্ত আছে। আচার্য 
জগদীশচন্দ্র লিখিয়াছেন--আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন স্বতংস্পন্দনেরই একটি 


স্বতংস্পন্দনশীল বনচাডাল 

উদাহবণ। উদ্ভিদ জগতে ইহার উপাহবণ দেখা যায্। বনটাডাল্রে ছোট 
দুইটি পাতা আপনা-আপনি নডিতে থাকে । আহাবজনিত বল, বাহিবের 
আলোক, উত্তাপ ও অন্যান্য শক্তি উদ্ভিদ সঞ্চয় করিয়া বাগে, যখন সম্পূর্ণ 
ভরপুর হয় তখন সঞ্চিত শক্তি বাহিবে উলিয়া পড়ে। সেই উপিয়৷ 
পড়াকে আমরা স্বতঃম্পন্দন মনে করি। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপাব এই 
যে, যে বিষ দ্বার যেভাবে স্পন্দনশীল হৃদয় নিষ্পন্দিত হয়, সেই বিষে সেই- 
ভাবে উদ্ভিদের স্পন্দনও নিরন্ত হয়। 

জোনাকীর আলো সকলেই পর্য্যবেক্ষণ কবিয়াছেন। ইহা ব্যতীত 
বিভিন্ন প্রকারের গাছপালা, ছত্রাক, কন্দ ও ঘাসকে বনে জঙ্গলে অন্ধকারে 
মিপ্ধশীতল আলোক বিকিবণ করিতে দেখা যায়। দক্ষিণ ইউরোপ, 
ব্রেজিল, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষে পচা গাছপালার উপর এক জাতীয় 
দীপ্তিমান ছত্রাক, 2911005 উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ছত্রাক 
কোন কোন সমস্ব এত অধিক পরিমাণে আলোক প্রদান করে যে, তাহা 
কাগজের উপর ধরিলে এ আলোকে কাগজের লেখাও পড়িতে পারা 
যায়। এইজাতীয় ছত্রাক কয়েক রাত এইরূপ উজ্জল আলোক প্রদান 
করিয়া যখন শুকাইতে আরম্ভ করে, তখন ইহার দীথ্চিও ক্রমশঃ হ্রাসপ্রা্ 
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হয়। জাম্মাণীতে কয়লার খনির অন্ধকার গহ্বরে এক প্রকার কন্দ দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই কন্দ খনির অন্ধকারময় গর্তে উজ্জল আলোক প্রদান 
করে। মাদ্রাজ প্রদেশের জঙ্গলে এক প্রকার গাছ হয়, ইহা ০০101095- 
[92]া0এাা। গোঠীর অস্তর্গত। শুন| যায়। এই গাছ অন্ধকার রাজ 
নিকটবর্তী স্থান আলোকিত করিয়া রাখে । শুষ্ক হইলে এই গাছ নিশ্প্রভ 
হইয়া যায়; কিন্তু ভিক্গা কাপড় ইহার উপব অল্পকাল চাপাইয়! রাখিলেই 
ইহার দীপ্তি পুনর্ববার সথস্পই হয়। কখন৭ কখনও গাছের রদ হইতেও 
আলোক বিকিরণ হইতে দেখা যায় । দক্ষিণ আমেরিকায় এক জাতীয় গাছ 
আছে, উহাব নাষ 01109 06 01111211211]. অন্ধকারে এই গাছেব 
গু'ড়িতে আঘাত কবিলে আহত স্থান হইতে উজ্জ্বল আলোক নিংসারিত 
হইতে থাকে । পাঞ্জাব অঞ্চলে পাহাড় প্রদেশে ব্যাকালে এক জাতীয় 
ঘাস জন্মে; তাহার৪ দীপ্তিবিকিবণের শক্তি আছে । সিংভৃমের জঙ্গলে এক 
রকম লতা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারও জ্যোতি বিকিরণের ক্ষমতা আছে। 
পরীক্ষা দ্বার দেখ! গিয়াছে--এই সকল আলোকবিকিরণকারী উদ্ভিদকে 
অক্সিজেন বাপ্পের মধ্যে রাখিলে ইহাদের আলোকের ওজ্জল্য যথেষ্ট 
পরিমাণে বদ্ধিত হয়। এজন্য অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে কোন রকম 
সহজদাহ্‌ উদ্ভিদ রসের বাধুর অক্রিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগের সময়, 
মহ আলোক উৎপন্ন হয়। 


কোন কোন গাছের পতঙ্গ শিকার প্রকৃতই আশ্চর্যজনক । এখন 
উহাদের কথা বিবৃত হইতেছে । রাঁচিতে স্ুবর্ণরেখা নদীর ধারে, গিরিডি 
হইতে পরেশনাথ যাইবার রাস্তার পাশে এবং বর্ধমান ও বীরভূম জেলার 
আব্র অঞ্চলে এক রকম তারার মত লাল রঙের গাছ দেখিতে পাওয়া ষায়। 
চলতি ভাষায় ইহাকে পানের পিক বলে, ইংরাজী নাম 095679। এই 
গাছের ঈষৎ সবুজ পাতার উপর বহুসংখ্যক রক্ত বর্ণের শুয়! সংযুক্ত থাকে । 
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প্রত্যেক শুয়ার আগায় রসের মত এক প্রকার চটচটে বস্ত হয়। ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ এ রসবিন্দুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যেমন উহার উপর অবতরণ 
করে অমনি আটকাইয়া যাঁয়। মুক্তি পাইবার আশায় তাহার। যত 
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পোকাথেগে পানের-পিক 
ছটফট করে গাছের পাতা ও শু'য়াগুপি তাহাতে তত উত্তেজিত হইয়! 
আরও বাকিয়া ধরে। কিছুক্ষণ পরে পতঙ্গটি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে গাছের 
পাচক রস উহার সারাংশ জীর্ণ করিয়া ফেলে। পরীক্ষার জন্য এই উদ্ভিদের 
পাতার উপর মাংসের টুকরা, ডিমের শ্বেতাংশ স্থাপন করিলে তাহাও 
জীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু কাগজ, কয়লা বাক্কাচ রাখিলে কোন প্রতিক্রিয়া 
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দেখা যায় না। আমাদের দেশে খাল, বিল ও পুকুরের জলে একরকম 
পোকাখেকো ঝাজি, 10150061091 পাওয়া ষাঁয়। ইহার্দের পাতায় 
ছোট ছোট থলি লাগান থাকে । থলির মুখে দরজ1 থাকে, উহা ঠেলিলে 
কেবল ভিতর দিকেই খোলে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ কাটাণু অপতর্ক 
হইয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিলে আর বাহির হইতে পারে না, অবিলম্বে 
উত্তিদ্দ গাত্র হইতে প্রচুর জারক-রস নির্গত হইয়া হতভাগ্য কীটকে হজম 
করিয়া ফেলে। কলমী গাছ, 160171 70120 বলিয়া আর এক 





পতঙ্গডুক কলদী গাছ 
প্রকার কীটতুক উদ্ভিদ আছে। ইহাদের কতক পাতা কলসীর মত 
আক্ৃতিবিশিষ্ট, উপরে ঢাকনার মত আবরণও আছে। কলসীর মুখে 
নুষিষ্ট রস থাকে, অভ্যস্তরও তরল পদার্থে পরিপূর্ণ । পতঙ্গাি মধুর লোভে 
পড়িয়া ক্রমশঃ ভিতরে গিয়া নিমজ্জিত হয়। তখন উহাদের শরীর পরিপাক 
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করিয়া গাছটি নিজের পুষ্টিপাধন করে। উত্তর আমেরিকায় মক্ষিকা-পাশ, 
60055 25-৮0%১ নামে এক শ্রেণীব জীবভক্ষক গাছ জন্মায়। 
ইহাদের প্রত্যেকটি পাতা মুখের মত ছুই ভাগে বিভক্ত, উভয় পার্খেই 
তের মত শ্য়া থাকে। কোন মক্ষিকা আপিয়া মাঝখানে বসিলেই 
সঙ্গে সঙ্গে পাতাটি ছুই দিক হইতে বন্ধ হইয়। পতঙ্গটিকে আবদ্ধ করিয়! 
ফেলে । ডারউইনের মতে ইহারাই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিস্মঘুকর গাছ। 





স্পর্শকাতর লজ্জাবতী 
লজ্জাবতী লতা, 96515 13127 সকলেই দেখিয়াছেন। এই 
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গাছের আগমন আমেরিকা হইতে হইয্বাছে। ইহাকে স্পর্শ করিলে বা 
নাডা দিলে ক্ষুদ্র পত্রকগুলি মুদ্রিত হইমা যায়। রাত্রিকালে লঙ্জাবতীর 
পাতাগুলি বুজিয়া থাকে, যেন গাছটি ঘুমাইতেছে ৷ জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন 
_মান্থষকে যেরূপে উত্তেজিত করা যায়, লঙ্জাবতীকে ঠিক সেই প্রকারে-- 
যেমন লাঠির আঘাত দিয়া, চিমটি কাটিয়া, উত্তপ্ত লোহ! ছ্যাকা দিয়া, 
আযাপিডে পোড়াইয়া! উত্তেজিত করা যাইতে পারে। প্রতি পত্রমূলের 
নীচের দিকে উদ্ভিদপেশী অপেক্ষাকৃত স্থুল। আমাদের মাংসপেশী আহত 
হইলে যেরূপ সঙ্কুচিত হয়, পত্রমূলেব নীচের দিকের উদ্ভতিদপেশীও আঘাতে 
সেইরূপ সঙ্কুচিত হয়। তাহার ফলে পাতাটি পড়িয়া যায়। আঘাত- 
জনিত আকণ্মিক সঙ্কোচেব পরে গা গ্রকৃতিস্থ হয় এবং পাতাটি 
আবার পৃর্বাবস্থা প্রাঞ্থ হইয়া উখিত হয়। সকল গাছেরই অন্ুভবশক্তি 
আছে। যন্ত্রের সাহায্যে বৃক্ষদেহে৪ যে ্সায়বীয় সংবাদ প্রেরিত ভয়, 
তাহা অতি ব্ুক্মভাবে ধরা যাইতে পারে । অধিক টৈত্যে উদ্ভিদের 
ন্নাযুস্থত্র অপাড় হইয়া ষায়। ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে উত্তেজনা প্রবাহ স্থগিত 
হইয়া যায়। 

শেষে সচল গাছেব বিবরণ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহাব করিব। 
এক প্রকার স্ত্রসংযুস্ত সবুক্জ অতি ক্ষুদ্ধ জলজ উত্তদ আছে, উহার নাম 
€0£1917% | শরীর সংলগ্ন এ স্তর নাড়িয়া ইহারা জলে ইতস্তঙঃ বিচরণ 
করে। ইহাদের আহার প্রণালী ছুই প্রকার। প্রথমতঃ ইহারা মুখ দিয়া 
খাগ্য বস্ত গ্রহণ করিতে পারে। ইহ] ছাড়া দেহস্থ সবুজ কণার, 
০1310910191)511-এর সাহায্যে অন্যান্য উদ্ভিদের মতই ইহারা ক্ু্যযকিরণে 
জঙ্মধ্যস্থ কার্ববন-ডাই-অক্মাইড গ্যাল হইতে শরীর গঠনের উপকরণ সংগ্রহ 
করে। আর এক জাতীয় হরিত্বর্ণ জলক্জ বালের, 19105201008 
2159--র বিষয় জানা যায়। ইহারা কোন অজ্ঞাত উপায়ে জলমধ্যে 
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ঘুবিয্া বেডায়। এততদ্ব্যতীত কোন কোন ফার্ণের বীজকোষকে প্রাণীর 
ম হই চঞ্চল দেখা যাঁয়। 

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীব বৃহত্তম জীব কালিফোর্ণিরাব 
এক বকম বড় গাছ। এই বিশাল বুক্ষ তিনশত ফুট পধ্যস্ত উচ্চ এবং প্রাক 





ফার্ণের মচল বীজকোব--বদ্ধিতাকার 

ত্রিশ ফুট অববি চওড়া হয়। বুহত্তম জলঙন্ত তিমিব আয়তন ইহার দশ 
ভাগের এক ভাগ মাত্র। বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস কাপিফোণিয়াস্থ বিশাল 
বৃক্ষের আয়, চাঁব হাজার বৎসবের কম নয়। সাধারণ গাছের বীঞ্জ সপ্ত 
অবস্থায় অনেকদিন পধ্যন্ত সজীব থাকিতে পারে । অধিকাংশ বৃক্ষবীজের 
প্রাণশক্তি সাত বৎসর পর্যস্ত অক্ষুন্ন থাকে । গমের বীজ নিষ্রিয় অবস্থায় 
পঁচিশ বছবেব বেশী জীবন্ত থাকে না। সর্বাপেক্ষা আশ্চধ্যজনক ব্যাপার 
একশত কুড়ি হইতে চাবশত বছবের পুবান পীট নামক অদ্ব-কয়লা শ্ববে 
পন্ন জাতীয় যে গাছের বীজ পাওয়া যায়, সেই খীজ কমপক্ষে শত বসব 
পবে ১৯৩২ সালে ইংলগ্ডে অঙ্কুরিত হয়। 
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ল্রক্ষভ্জ্ভ 


যে বস্ত উজ্জল, সুন্দর ও কঠিন অথচ দুম্প্রাপ্য, তাহাই রত্ব বলির 
পবিগণিত হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর সভ্য-অসভ্য সকল 
জাতির মধ্যে রতুধারণেব প্রথা চলিয়া আমিতেছে। রত্বধারণের প্রধান 
উদ্দেশ্ত সৌন্দর্য)বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি-গ্রকাশ ; ইহা ছাড়া অন্য কারণও আছে-_বন্ু 
লোকের বিশ্বাস, নিদ্দিই রত্বু ধারণ করিলে ভাগ্য পরিবর্তন ও রোগ 
নিরাময় হয়, কিন্ত এইরূপ সংস্কাবের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া যায় 
না। বোধ হয়, রত্বধারকের সজ্ঞান ও নিজ্ঞান মনের ইচ্ছা ও বিশ্বাসই 
তাহার শুভাশুভ ফললাভের সম্ভাবনা ঘটায়। বত্তেব মৃধ্যে শ্রেষ্ঠ হীরক, 
চুণী, নীলা, পান্না ও ওপাল, আর সবই উপবত্বু। অধিকাংশ রত্ব আগ্রে 
শিলায়) 12116005 £০০]-এ দানাদার, ০1591211111 অবস্থায় উৎপন্ন হর, 
তাহার পর হয় সেই স্থানেই থাকে, কিংবা কালক্রমে ঝড়-বুষ্টি, শীত ও 
কূ্ধ্যতাপের প্রভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়ে । কোন মণিরত্ব 
পরীক্ষা করিতে হইলে উহার কাঠিন্ত, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও আলোকবক্রণ 
ক্ষমতা জানা বিশেষ আবশ্যক | 
কাঠিন্ 

পরম্পরের সহিত ঘর্ষণ করিলে যে বস্তর উপর আগে আচড় পড়ে, 
তাহার কাঠিন্ত কম এবং অন্টির বেশী বলা হয়। যেমন হীরক কঠিনতম রত্ব, 
উহা সকল বস্তর উপর দাগ কাটিতে পারে, কিন্তু উহার উপর কোন 
পদার্থের দাগ পড়ে না। অন্ত দিকে ট্যান্ক বাখটী এত নরম যে, সমন্ত 
খনিজ দ্রব্য উহাকে চিহ্নিত করে । পদার্থের কঠোরতার এই প্রকার এক 
মান আছে £--ট্যান্ক ১ জিপসাম ২, আঙুলের নখ ২৫, তামার পয়সা ৩, 
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ফ্রুওরম্পার ৪, লোহার পেরেক ৪৫, আযাপেটাইট ৫, ছুরির ফলা ও 
জানালার কাচ ৫*৫, ফেলম্পার ও ইম্পাতের উকো ৬, স্টিক ৭, 
পোখরাজ ৮, কুরুবিন্দ ৯, হীরা ১০। কোন রত্বের কঠিনতা জানিতে 
হইলে প্রথমে একখণ্ড ম্ষটিকের উপর উহার কোন ধার চাপিয়৷ টানিতে 
হয়) যদি এ স্ফটিকের উপর আচড় পড়ে, তাহ! হইলে রত্বের কাঠি ৭-এর 
উপরে। অতঃপর এ রত্ুটি একটি পোখরাজের উপর এঁরূপে ঘর্ষণ করিতে 
হয়, যি পোখরাজে ক্লোন দাগ না পড়ে, তাহা হইলে রত্বের কঠিনতা ৭ ও 
৮-এব মধ্যে, কিন্ত পোখরাঙ্জ চিহ্িত হইলে উহ্বার কাঠিন্ত হইবে ৮-এর 
উপর। 
আপেক্ষিক গুরুত্ব 

আপেক্ষিক গুরুত্ব পরীক্ষা রত্বু নির্ণয়ের আর এক উপায়। কোন বস্তু 
সমান আয়তন জল অপেক্ষা যতগ্তণ ভারি, তাহাব অপেক্ষিক গুরুত্ব তত 
সংখ্যা । এক ঘন ইঞ্চি স্বর্ণ এক ঘন ইঞ্চি জল অপেক্ষা ১৯ গুণ ভারি, 
স্থতরাঁং স্বর্ণের আপেক্ষিক গুরুত্, 50012027510 ১৯। নি 
ঘন তরল ভ্রবণের মধ্যে স্থাপন করিয়া মুল্যবান মণিরত্বের আপেক্ষিক গুরুত্ব 
নিদ্ধারণ করা হইয়া থাকে । কোন শ্বচ্ছ হলদে পাথর পোখরাজ না সোনালী 
ম্কটিক, তাহা জানিবার গ্রয়োজন হইলে এ বস্তুটি এমন এক তরল দ্রবণের 
মধ্যে নিক্ষেপ করা উচিত, যাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব পূর্বব হইতেই ৩ করা 
আছে। যদি এই দ্রবণের মধ্যে এ প্রস্তর নিমজ্জিত হয়, তবে উহ] আদল 
পোখরাজ, কারণ আমাদের জানা আছে, পোখরাজ অপেক্ষাকৃত ভারী 
এবং উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩৫, কিন্ত সোনালী স্ফটিক হইলে এ ভ্রুবণে 
ভাপিতে থাকিবে, কারণ উহা ২৬৫ আপেক্ষিক গুরুত্সম্পন্ন হান্কা পাথর । 
রত্ব ও তরল বস্তু উভয়ের ঘনত্ব মমান হইলে এ রত্ব মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিতি 
করে। মূল্যবান প্রন্তরের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের জন্য থ্যালিয়াম- 
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সিলভার-নাইট্রেট নামক ঘন বন্ত ব্যবস্বত হয়। সাধারণ অবস্থায় ইহা 
নিরেট কিন্ত ঈষদুষ্ণ করিলে তরল হইয়া যায়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫। 
ইহা! জলে দ্রবণীক্ন। 

আলোকবক্রণ 


আলোক-রশ্মি তির্্যকভাবে এক স্বচ্ছ বস্তু হইতে অন্য স্বচ্ছ বস্তর মধ্যে 
যাইবার সময় ঈবৎ বক্রীভূত, 167206০0 হয়। কাচ, মণিবত্ব প্রভৃতি 
স্বচ্ছ বস্তর আলোকবক্রণক্ষমতা, 160906৮০ 11100 হইতে উহার 
স্বরূপ বেশ বোঝা যায় । আলোকবক্রণ ক্ষমতা ২০০06010160 নামক 
যন্ত্রের সাহায্যে স্থির করা হর। থে বন্তব আলোকবক্রণশক্তি যত অধিক, 
তাহার উজ্জললতাও তত বেশী। অধিকাংশ মণিরত্বের অলোকবক্রণ দ্বিবিধ, 
কেবল হীরা, সৌগদ্ধিক, তামড়ি, পাল ও কাচের আলোকবক্রণ একবিধ। 
প্রস্তর পরীক্ষার সময় এই কথা ম্মধণ বাখা উচিত। গোমেদ ও কুটাইলের 
দ্বৈত আলোকবক্রণ এত বেশী যে, আলোর সামনে ধরিয়া সাধারণ ১১ 
শক্তিবিশিষ্ট বিবর্ধক কাঁচের, 21951715100 21955-এর সাহায্যে দেখিলে 
পিছনের পলের প্রত্যেকটি সীমারেখা দুইটি বলিয়া মনে হয়। 

ওভন 
সমস্ত মণিরত্বের ওজন ক্যারাটে প্রকাশ করা হয় এক ক্যারাট - ৩১৭ 


গ্রেণ। এদেশে রতি হিপাবে রত্বের ওঞ্ন বলা হয়। এক রতি এক কুঁচফলের 
সমান। 


হীরক 
(17121710170 ) 


হীরক সর্বাপেক্ষা উজ্জল ও মুল্যবান মণি, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের নিকট 
ইহা বিশুদ্ধ দানাদার অঙ্গার ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্ণহীন সাদা, হলদে, 
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নীলাভ, রক্তাভ, সবুজ নানা রঙের হীরক পাওয়া যায়। হীরক কঠিনতম 
রতু-কগোরতা ১০। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩'৫ এবং আলোকবক্রণ 
ক্ষমতা ২৪ | মব্ণ কন্তিত হীরার উপর আলো! পড়িলে রামধন্ুর মত 
বিভিন্ন বর্ণ বিকীর্ণ হয়। হীরক ঘর্ষণ করিলে উহাতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। 
সুর্য্যালোকে কিন্বা বৈদ্যুতিক আলোকে কিছুক্ষণ হীরক রাখিয়া অন্ধকারে 
লইয়া গেলে উহা হইতে মৃদু জ্যোতি বাহির হয়। হীরক তাপের উত্তম 
পরিচালক, সেজন্য স্পর্শ কবিলে কাঁচ ও নকল মণি অপেক্ষা শীতল বোঁধ 
হয়। অগ্নিসংযোগে হীরক করলার মৃত পুডিয়া যায়, কিন্ত সাধারণ অবস্থায় 
কোন তীব্র অস্র বা ক্ষারের সংস্পর্শে ইহাব কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে না, 
ইহা সম্পূর্ণরূপে অদ্রবণীয়। বঞ্চনরশ্মি অবাধে হীরকের ভিতব দিয়া গমন 
করে, সেজন্য কোন ছায়া পড়ে না, কিন্ত এরূপ ক্ষেত্রে নকল হীরার ছায়। 
দেখা যায়। স্তরাং এক্স-রে দ্বাবা হীরক পবীক্ষা করা যুক্তিসজগত ৷ দক্ষিণ 
আফ্রিকা, দক্ষিণ ভারত, ব্রেজিল এবং অস্ট্রেলিয়াতে হীরকের আকর আছে । 

কোহিনুব (ওজন ১০৬ ক্যারাট), গ্রেট মোগল (২৪০ ক্যারাট), নীল 
হোপ (৪৪ ক্যারাট) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ এতিহাসিক হীরক দক্ষিণ ভারত 
হইতেই হস্তাস্তরিত হইয়া ইউরোপে পৌছিয়াছে। ১৯০৫ সালে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় পৃথিবীর বৃহত্তম হীরক কুলিনান পাওয়া যায়। অকন্তিত 
অবস্থায় ইহার ওজন ছিল প্রাস্ম আধ সের। 

১৮৯৬ সালে ফ্রান্সের রাসায়নিক ময়সান প্রচণ্ড উত্তাপে লৌহের সহিত 
অঙ্গার গলাইয়া কৃত্রিম হীরক উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
ইহার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক কণিকা উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু ব্যবহারযোগ্য 
বড় হীরা প্রস্তত করা সম্ভব হয় নাই। 

হীরার দ্বারাই হীরা কাট1 এবং মহ্ছণ করা সম্ভব। বেলজিয়ামের 
অধিবাসী লুই বারগুয়েন পঞ্চদশ শতাবীতে হীরক কর্তন ও মনণ করিবার 
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প্রক্রিয়াটি আঁবক্ার করেন। কেহ কেহ বলেন ভাবতে দশম শতার্ধী 
হইতেই হীরা কাটার প্রণালী জ্ঞানা ছিল। বর্তমান কালে 41090610010 
ও 40010 হীরা কাটার জন্য বিখ্যাত। ন্বচ্ছ উজ্জ্বল হীরা প্রধানতঃ 
অন্কুরীয় অলঙ্কাবাপিতে ব্যবহৃত হয়। দাগী হীরা এবং কাল হীবা পাথর এবং 
কাচ কাটিবার যন্ত্রে লাগান হয়। 
চুনী ও নীল! 
(চ01)5 &০ 39131917116) 

চুনী ও নীলা উভয়েই , কুরুবিন্দ জাতীয় প্রস্তর, এই ছুই মণিরই 
রাসায়নিক উপাদান আালুমিনিয়াম-অক্মাইড | চুনীতে সামান্ত ক্রোমিয়াম 
থাকে বলিয়া লাল, নীলাতে ঈষৎ লৌহ ও টাইটেনিয়াম থাকায় উহা নীল। 
বচ্ছ, সবু্গ ও হলদে বঙেব কুরুবিন্দ কখন৪ কখনও পাওয়া যায়, কিন্ত 
সাধাবণভ: বিবল। মূল্যবান প্রস্তরেব মধ্যে হীরার পরেই চুনীর স্থান। 
চুনীব কাঠিন্য ৯, আপেক্ষিক গুরুত্ব ৪ এবং আলোকবক্রণ ক্ষমতা ১*৭৬। 
গোল কবিয়া কাটিলে কোন কোন চুনী ও নীলার ছয় রশ্বিধুক্ত তারা দেখা 
যার। নীলা চুনী অপেক্ষা কঠিন, কিন্ত আব সব গুণে উ্াব সমান । 
চুনী ও নীলা পিংহল, বন্ম। ও শ্যাম দেশে পাওয়া যায়, কাশ্মীরে নীলার 
থনি আছে। 

ফরাসী বৈজ্ঞানিক ভাবনিউইল ১৯০৪ সালে উচ্চ তাপে আযালুমিনিয়াম 
অক্মাইড গলাইয়া কৃর্িম চুনী নীল! প্রস্কৃত করিতে সমর্থ হন। এই সকল 
কৃত্রিম কুরুবিন্দ মণির বর্ণ, উজ্জ্বনত্ত1, কাঠিন্য ও গুরুত্ব সবই স্বাভাবিক 
রত্বেক সমান, কেবল প্রভেদ এই--মাইক্রনকোপের নীচে পর্যবেক্ষণ 
করিলে উহ্নাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদবুদ ও বক্র বেধার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। 
দ্শশক্তির বিবদ্ধক কাচ দিয়া দেখিলেও এই নব সুঙ্জ রেখ! দেখ! যায় 
আঙ্গকাল বিভিন্ন বর্ণের কৃত্রিম কুরুবিন্দ মণির যথেষ্ট প্রচলন হইয়াছে। 


৪৯ 
বিঃ প্রঃ-- ৪ 


পান। 
(71417061510 ) 
পান্নার রাসায়নিক উপাদান বেরিলিয়াম-আযালুমিনিয়াম সিলিকেট, 
উহার সহিত ক্রোমিগ্নাম থাকায় রঙ ন্গিগ্ধ সবুজ। পান্নার কাঠিন্ত ৭'৫, 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ২৭ এবং আলোক-বক্রণ ক্ষমতা ১৫৭। দক্ষিণ 
আমেরিকার পান্নাই সর্বোৎকৃষ্ট । এদেশে রাজপুতানা ও মান্দ্রাজে পান্নার 
থনি আছে। 
ওপাল 
(091) 
সবদৃশ্য ওপাল নীলাভ সাদা কিন্বা রামধন্গ রঙের হয়, ইহার উপাদান 
জলযুক্ত সিলিকা । ওপাল খুব নরম ও হান্কা পাথর, ইহার কাঠিন্য ৫৫ 
হইতে ৬৫, আপেক্ষিক গুরুত্ব মাত্র ২২, আলোক-বক্রণ ক্ষমতা ১'৪৫। 
অষ্ট্রেলিয়া ও মেক্সিকোতেই ভাল ওপাল পাওয়া যায়। কালো ও কমলগা 
রঙের ওপালই বেশী দামী । 
পোখরাঁজ 
(4019,2) 
পোখরাজ শ্বাচ্ছ সাদা, হলদে ও সবুজ রঙের হয়। উপাদান 
আযালুমিনিয়াম-ফ্রুওসিলিকেট । কাহিগ্য ৮, আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩৫, আলোক- 
বক্রণ ক্ষমতা ১৬২ । হলদে পোখরাজ উত্তপ্ত করিলে স্থায়িভাবে গোলাপী 
হইয়া যায়। দিংহল, বর্মা, রাশিয়া ও ব্রেজিলে পোখরাজ পাওয়া যায়। 
গোমেদ 
€211001 ) 
উজ্জলতায় হীরার পরেই ইহার স্থান। ্বচ্ছ, বর্ণহীন, সবুজ, হলদে, 
কমল! নানা বর্ণের গোমেদ হয়। উপাদান জারকোনিয়াম সিলিকেট । 
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এই মণির আপেক্ষিক গুরুত্ব সর্বাধিক, প্রায় ৪৭, কাঠিন্ত ৭'৫ এবং আলোক- 
বক্রণ ক্ষমতা ১'৯৫। প্রাধিস্থান-_-সিংহল, বর্ধা, ইন্দোচীন, ব্রেজিল ও 


ফ্রান্ন। 
বৈরূর্য 
(0০2৮5 74৪ ) 

পীতাভ, সবুজ বা ধূপের বর্ণের প্রস্তর, মন্থণ গোলপৃষ্ঠ করিয়া কাটিলে 
উহাতে বিড়াল অক্ষির মত উজ্জ্রল বেখ! দেখ। যার । উপাান বেরিলিয়াম 
আযালুমিনিয়াম অক্সাইড । কাঠিন্য ৮৫, আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩৭ এবং 
আলোক-বক্রণ ক্ষমতা ১*৭৫। সিংহলে, ম্যাডাগাস্কার ও ইউরাপ পর্বতে 
বৈদর্য পাওয়া যায়। এসবেস্টেলযুক্ত এক প্রকার স্থটিক কখনও কখনও 
বিড়ালাক্ষ নামে চলে, কিন্ত উহা প্রকৃত বৈদূর্ধ 'অপেক্ষা অনেক নিকষ 
আর এক রকম বৈদুর্ধ্য আছে, উহাব নাম আলেকজাগুইট, ৪1৩ 
211071651 ইহা দিবালোকে সবুদ্গ আর কৃত্রিম আলোকে রক্তাভ বোধ 
হয়। এই পাথর ইউরাল পর্বত ও তাসমাণিয়া় পাওয়া ষায়। ইহার 
রাসায়নিক উপাদান বেরিলিফ্লাম আযালুমিনিয়াম ক্রোমিয়াম অক্সাইভ। 
কঠোরতা ৮'৫ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩৬৬ আর আলোক-বক্রণ 
ক্ষমতা ১৭৫। 

সৌগন্ধিক 
(5131706] ) 

লাল, নীল, সবৃক্জ, বাদামী, নানা রঙের সৌগদ্ধিক হয়। উপাদান 
ম্যাগনেসিয়াম আলুমিনিয়াম অক্সাইড, কাঠিন্য ৮, আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩৬, 
এবং আলোক-বক্রণ ক্ষমতা ১৭ । এই প্রস্তর সিংহল, বর্ষা ও শ্যাম দেশে 
পাওয়া যায়। উজ্জন্ন রক্তবর্ণের দৌগন্ধিক অনেক সময় চুনী বলিয়া মনে 
হয়। 
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তামড়ি 
( 027156) 
উজ্জ্বল লাল, সবুক্ত, হলদে নান প্রকার তামড়ি হয়, উপাদান চুণ-লৌহ 
আযলুমিনিয়াম সিলিকেট, কাঠিন্য ৬.৫ হইতে ৭*৫, আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩৪ 
হইতে ৪'৩, আলোক-বক্রণ ক্ষমতা ১৭৪ হইতে ১*৯৪ | প্রাপ্তিস্বান__ 
রাঁজপুতানা, সিংহল ও বোহেমিয়া। এদেশে অনেকে তামড়িকে গোমেদ 
বলিয়া ভুল করেন, গোমেদ অধ্বিকতব উজ্জল । 


স্কটিক 
(00021602) 
বিশুদ্ধ গ্ষটিক শ্বচ্ছ দানাদার সিলিক1। উহার সহিত লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, 
টাইটেনিয়াম থাকিলে যথাক্রমে হলদে রডের সোনেলা, বেগুনী রঙের 
জামীর! বা রাঁজাবর্ত) 2101661155 ও লাল রঙের 1982 90212 হয়। 
স্কটিকের কাঠিন্য ৭, আপেক্ষিক গুরুত্ব ২৬৫, আলোক-বক্রণ ক্ষমতা 
১৫৫1 আকর--পঞ্চাব, মধ্য গ্রদেশ, বর্মা, ব্রেজিল। ইহার মধ্য দিয়া 
অবাধে অভি-বেগুনী রশ্বি যাতায়াত করে, সেজন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে ব্যবহার 
আছে। চশমার পরকলা কাচের হইলে সহজেই দাগ পড়ে, কিন্তু স্কটিক 
নিশ্মিত হইলে অনেক দিন পধ্যস্ত মন্ণ থাকে । স্ফষটিক কম-দামী পাথর, 
স্থন্দর হইলে সম্তা রত্বরূপে চলে। 
অকীক 
(28866) 
উপাদান অস্পষ্ট দানাদার সিলিকা । এই জাতীয় প্রস্তর লাল, নীল, 
বাঁদামী, কাল, সাদা, রেখাময়, শুরযুক্ত নানা রকমের হয়। রূডীন রেখার স্তর 
অনুযায়ী ৪৪৪6, ০0৫05509202 প্রভৃতি নাম হয়। প্রায় স্বচ্ছ 
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রক্তাভ হইলে রুধিরাধ্য, 00126171811 নামে চলে। গুজরাট, আরর, 
জার্মাণী ও স্কটল্যাণ্ডে প্রচুর অকীক পাওয়া যায়। 
পুস্তিকা 
(15110090) 
স্বচ্ছ সবুজ রঙের পাথর । উপাদান লৌহ ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট। 
কাঠিন্য ৬৫, আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩৫, আলোক-বক্রণ ক্ষমতা ১*৬৮। 
প্রাপ্তিস্থান_-ভারত, বর্মা, ব্রেজিল ও ঈজিপ্ট। 
চন্দ্রকাস্ত মণি ও সর্য্যকাস্ত মণি 
(1০০2 5০170 & ১011 59116 ) 
চন্্রকাস্ত মণি মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত ধূসর । উপাদান পোটাসিয়াম 
আযালুমিনিয়াম সিলিকেট, কাঠিগ্ঠ ৬, আপেক্ষিক গুরুত্ব ২:৫৭ | স্থর্ধ্যকাস্ত 
মণি লাল আভাযুক্ত উজ্জল পাথর, উপাদান চুণ-সোভা-আ্যালুমিনিয়াম 
পিলিকেট, উহার সহিত লৌহ অক্মাইডের কণা মিশ্রিত থাকায় সোনার 
মত চক্‌ চক করে। অন্যান্ত গুণ পূর্বোক্ত প্রকার । উভয়ের প্রাপ্তিস্থান-- 
বর্ম, সিংহল, নরওয়ে, সুইজারলাণ্ড ও সাইবিরিয়া। 
যশম 
(900) 
ধূসর সবুজ রঙের অর্ধন্ষচ্ছ পাথর, উপাদান সোডিয়াম-আযালুমিনিয়াম 
সিলিকেট । কাঠিন্য ৬৫ হইতে ৭ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩৩। আকর 
-_বর্ম!, চীন, নিউজিল্যাণ্ড, মেক্সিকো | 
টুর্মালিন 


(40010172111 ) 
বর্ণহীন, লাল, নীল, সবুজ, হলদে, বিড়ালাক্ষ নানারকম হয়। উপাদান 


বিবিধ বোরোসিলিকেট । কঠোরতা ৭, আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩ এবং আলোকু- 


&৩ 


বক্রণ ক্ষমতা ১৬৩। প্রাপ্তিস্থান পিংহল, আফ্রিকা ও ব্রেজিল। এই 
প্রস্তরের আলোক এক মৃথী, 7019115 করিবার শক্তি অদ্ভুত 


রুটাইল 


(7২700165 ) 


আকরিক অবস্থায় গাঢ় লাল বা বাদামী । প্রাপ্ধিস্থান ইউরাল পর্বত, 
ফ্রান্স, স্বা্ডিনেভিয়া, আমেরিকা । কৃত্রিম রুটাইল উজ্জ্বল স্বচ্ছ যে কোন 
রডের হইতে পারে। ইহার আলোক-বক্রণ ক্ষমতা ২৬ হইতে ২৯, 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ৪'২৫ কিন্তু কঠোবতা কম, প্রায় ৬। কৃত্রিম রুটাইল খুব 
উজ্জল অথচ সন্তা বলিয়৷ হীরকের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় । 


ফিরোজা 
(41110119156 ) 
সাধারণতঃ অন্বচ্ছ, বর্ণ নীলাভ সবুজ, উপাদান জল ও তামাসংযুক্ত 
আযালুমিনিয়াম ফসফেট । কাঠিন্য ৬ আপেক্ষিক গুরুত্ব ২'৭। ঈজিপ্ট, 
পারস্য, রাশিয়া ও আমেরিকাতে পাওয়া যায়। কিছুদিন ব্যবহাবের পর 
কোন কোন ফিরোজাব বর্ণ বিকৃত হয়। সোভাযুক্ত জলে নিমজ্জিত 
রাখিলে উহার পুর্বববর্ণ ফিরিয়া আসে । 
নীলোপল 
(1742015 1492011) 
ইহা গাঢ় নীল রঙের অশ্বচ্ছ প্রস্তর । উপাদান গন্ধকযুক্ত সোভিয়াম- 
আযালুমিনিয়াম সিলিকেট । কাঠিন্য ৫৫, আপেক্ষিক গুরুত্ব ২৮। পুর্বে 
শিল্পিগণ এই পাথর চুর্ণ করিয়া 010:5-0721709 নামক নীল রঙ প্রস্তত 
করিতেন। প্রাপিস্থান--পারস্ত, আফগানিস্থান ও মধ্য এশিয়া । 
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মুক্তা ও প্রবাল 
(70621 & ০0181) 

মুক্তা ও প্রবাল রত্ব হইলেও জব পদার্থ, খনিজ নয়। উভয় বস্তই 
সামুত্রিক প্রাণীর দেহাংশ এবং উভয়েরই উপাদীন ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা 
খড়ী। একজাতীয় সামুদ্রিক ঝিন্তকের অভ্যন্তরে উহার দেহ নিংস্থত দস 
কোন পদার্থকণার চতুঃপার্খে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হই! গোলাকার মুক্তায় 
পরিণত হয়। মুক্তা সচরাচর সাদা, কাল ও লাল রঙের হয়। মুক্তার বিভিন্ন 
স্তরে আলোকের অসম বাধাপ্রাঞ্চির, 11116616100-এর ফলে স্থন্শর 
বর্ণবিন্যাস পরিধৃষ্ট হয়। সিংহল, পারস্য মেক্সিকো ও অষ্ট্রেলিযাব নিকটবর্তী 
সমৃদ্ধ মুক্তাবাহী ঝিন্তক পাওয়া যায়। প্রবাল একপ্রকার সামুদ্রিক জীবের 
পরর | নীল, সবুজ, হলদে কমলা, লাল, সাদ নানা বর্ণেব প্রবাল দেখা যায়। 
প্রশীস্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, ভূমধ্য সাগর ও লোহিত সাগর 
প্রবালের জন্মভূমি । উভয়ের কঠোবতা ৩৫, আপেক্ষিক গুরুত্ব ২৬। 


গ্রন্থপঞ্জী 
[71009 0101926019 1311621111102 2; (৫1015, 
[২1101659 11111121099, 
[1101917 11601015 56010657514. টব. 15617 710, 7), 
ভারতের খনিঙ্জ-রাজশেখর বনু 
(62015 &. (3011 11266119151 11205 & 912.%501 
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স্বর ও নারী 


পৃথিবীর সমস্ত জনসংখ্যার অর্ধেক পুরুষ এবং প্রায় অধ্ভেক নারী । 
সেজন্য নর-নারীর শারারিক ও মানসিক বৈষম্যের তুলনামূলক নিরপেক্ষ 
আলোচনার কতকট! গ্রয়োজন আছে। এই বিষয় সম্পকিত বৈজ্ঞানিক 
তথ্যের উপর সমাজ-সংস্থাপন ও গাহঠস্থ্য-গঠন বিশেষ করিয়া নির্ভর করে। 
এই প্রবন্ধে স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক পার্থক্যের কথা সংক্ষেপে আলোচনা কর! 
হইবে। দেখা যাক, নরনারীর পার্থক্য কত দূর বংশান্ক্রমিক ও জন্মগত 
এবং কতখানি শ্বোপাঞ্জিত ও পারিপাখিক 'মাবেষ্টনীর প্রভাবসগ্জাত। 
দৈহিক গঠন 

একখানি অট্টালিকা যেমন বহুসংখ্যক হষ্টকের দ্বারা নিম্সিত, সেইক্প 
মানুষের শরীর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ বা ০০1] লইয়া গঠিত। মাইক্রস- 
কোপের সাহায্যে পধ্যবেক্ষণ করিলে প্রাত দেইকোষে বিভীজনের সময় 
৪৮টি সুত্রাকার পদার্থ পাঁওয। যায়, উহারাই ধংশবাহক ক্রোমোসোম্‌, 
01110119801) মানব-মানবীর প্রতি শরীর-কোষে পুরুষত্ব বা নারীতে 
ছাপ আছে। পুরুষের গ্রত্যেক দেহকোষে বিশধত্ব-নিদ্দেশক আও % 
ক্রোযোসোম থাকে আর স্ত্রীলোকের শরীর-কোষে বিশিষ্টতাব্যগক দুইটি 
*« ক্রোমোসোম থাকে । অবশিষ্ট ৪৬টি ক্রোমোসোম উভয়ের সমান । 
পিতার নিকট হইতে % ক্রোমোসৌম এবং মাতার নিকট হইতে সং 
ক্রোমোসোম প্রাপ্ত হইলে পুত্রসস্তান জন্মায় আর পিতার নিকট হইতেও 
১ ক্রোমোসোম এবং মাতার নিকট হইতে » ক্রোমোসোম পাইলে 
কন্যাসস্তান জন্মগ্রহণ করে। 

শিশুর বংশমুক্রমিক যৌন-পার্থক্য গর্ভস্থ অবস্থায় তৃতীয় মাফেই 
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পরিষ্ফুট হয়, কিন্তু এই প্রভেদ জন্মের পরেই স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। সগ্ভজাত 
ছেলে-শিশুর ওজন ও উচ্চতা মেয়ে-শিশু অপেক্ষা সামান্ত বেশী হইয়া থাকে 
--নবজাত ছেলের দৈর্ঘ্য প্রায় এক-দশমাংশ ইঞ্চি আর ওজন প্রায় আধ 
পাউওড অধিক হয়। মেংয়বা কেবল বার হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সে 
সাধাবণতঃ এ বয়সের ছেলেদেব চেয়ে লম্বা ও ভারী হয়। পনর বৎসর 
হইতে ছেলেরা আবাব ওজন-উচ্চতায় অধিক অগ্রসর হইতে থাকে । 
সাধারণতঃ মেয়েদের যৌবনাবস্ত হয় তের-চৌদ্দ ব্সরে আর ছেলেদের 
যৌবনাগমন হয় চৌদ্দ-পনর বসব বয়সে । এই সময় উভয়ের দেহে অস্তঃ- 
আবী গ্রন্থি হইতে বিশেষ প্রকার বাসায়নিক বস বা হশ্মোন নিগত হইছ্জ 
রক্তত্ত্রোতেব সহিত সর্ধশরীবে সঞ্চাশিত হইযা নারীত্ব-নির্ণার়ক বা! পুরুষত্ব- 
প্রকাশক যৌবনঞ আনয়ন কবে। এই কালে বংখ-বিস্তাবের জন্থা পুরুষের 
এরীরে বীজকোষ এবং স্ত্রীদেহে ডিন্বকোষ উৎপন্ন হয়। এই বয়সে মেয়েদের 
'মাসিক ধশ্ম” আবস্ত হয় এবং পববর্তী ত্রিশ পঁ“তিশ বত্সর কাল স্থামী হ্য়। 
স্ীপোকের শবীব ২৫ বৎসরে পূর্ণগন্িত হয়) পুকষের দেহ ২৭ 
বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু সাধাবণত্তঃ ২০ বসবেব পব মেয়েদের শারীরিক 
বৃদ্ধি আব ঘটে না, কারণ ইহার পূর্বে বা অল্পকাল পবে তাহাদের জায়! 
ও জননী হইতে হর। পূর্ণবয়স্ক যুবকের শবীব পূর্ণবয়ঞ্ক। যুবতীর দেহ 
অপেক্ষা আকারে বড়, ওজনে ভারী । পুরুষের দেহ কঠিন পেশীবহুল, 
নারীর শরীর কোনল ও মেদবভুল। স্্বীলোক সাধারণতঃ পুরুষ 
অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে চার-পাচ ইঞ্চি ছোট হয়। নারীর ওজন পুরুষের 
ওজন অপেক্ষা প্রায় এক-পঞ্চঘাংশ কম। নারীর বস্তিপ্রদেশ, [০115 
পুরুষের তৃলনায় চওড়া। স্বীলোকের উরুর পরিধি পুরুষের উরুর বেষ্টপী 
অপেক্ষা গড়ে প্রায় এক ইঞ্চি বেশী। নাবীর পণ্ররাস্থি অধিকতর বক্র | 
মেয়েদের মাথায় চুলের গোড়া শক্ত, সেজন্য সচরাচর টাক পড়ে না। 
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মন্তকে কেশহীনতা ব্যাথিটি পুরুষমাহষের একচেটিয়া । তবে গণ্ড ও ও্টের 
উপবে কেশোদগম পুরুষেরই হইয়া থাকে । 


রক্ত সঞ্চলন 

যে জীব যত বড় ও ভাবী তাহাব হ্ৃংস্পন্দন ও শ্বাসক্রিয়া তত ধীবে। 
যেমন, বৃহত্তম স্থলজন্ত হস্তীর হাদ্যন্ত্র মিনিটে মাত্র ২৮ বার স্পন্বিত হয়, কিন্ত 
অশ্ের হৃৎপিণ্ড ৪২ বার স্পন্দিত হয়। সেইব্ূপ অপেক্ষাকৃত গুরুজব 
পুরুষের নাড়ী মিনিটে ৭২ বাব কম্পিত হয় আর ক্ষুদ্রকায়া স্ীলোকের 
নাড়ীব গতি মিনিটে প্রায় ৮* বাব। নবশোণিতে শতকবা ১০ ভাগ 
অধিক বক্তকণিকা থাকায় উহা অধিকতব গাঁট এবং উহ্ভাৰ আপেক্ষিক গুরুত্ব 
১০৫৮। নাবী-বক্তে জলীয় ভাগ বেশী বলিযা উহাব আপেক্ষিক গুরুত্ব 
কম--প্রায় ১০৫৫। নারীব বক্তচাপ গড়ে পুকষেব বক্তচাপ অপেক্ষা € 
হইতে ১০ মিলিমিটাব কম থাকে । পুক্ষ মান্ষেব মধ্যে উচ্চ বক্তচাপ 
বেশী পাওয়া যায়। শ্বীলোকেব ভিত্তবে সেইব্সপ নিম্ন বন্তচাপেব আধিক্য 
দেখা যায়। 

শ্বাসক্রিয়া ও স্ববযন্ত্ 

পুরুষমানুষ মিনিটে ১৮ বাব শ্বাস গ্রহণ কবে, শ্রীলোকেব শ্বাসেব গতি 
ইহা অপেক্ষা সামান্য বেশী । সাধাবণতঃ নাভীব বেগ নিংশ্বাসেব তুলনায় 
চার গুণ দ্রত। নাবীব ফুসফুসের বাধুধারণ ক্ষমতা অনেক কম। একজন 
স্ীলোক যেখানে মীত্র ১৩২ ঘন ইঞ্চি বাতাস গ্রহণ করিতে সক্ষম, সেখানে 
পুরুষ মানুষ ২১৭ ঘন ইঞ্চি বাষু ধাবণ কবিতে পাবে । মানুষ ও জীবজন্ত 
প্রশ্বাসেব সহিত অক্সিজেন গ্রহণ কবিয়া দেহাস্তর্গত খাছ্যবস্ত দ্ধ কবে এবং 
নিঃশ্বাসের সহিত কার্বন-ডাই-অক্সাইভ গ্যাস পরিত্যাগ করে। ইহাই 
জীবনক্রিয়া। স্্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা প্রীয় এক-পঞ্চমাংশ কম থাছ্য গ্রহণ 
করে। মেয়েদের ও ছেলেদের কার্ধন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নিফাশনের হাব 
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যথাক্রমে ১০০ £ ১৪৯ ইহাতে প্রতিপন্ন হম-_মেয়েদের সাধারণ 
দেহক্রিয়া, £€11619] 10691001150 মন্থর । শরীরক্রিয়া ধীরে ধীরে 
হইলে দেহতাপ কম হইবার কথা, সেজন্য অনেকের সিদ্ধান্ত--নারীর 
শারীরিক উত্তাপ সামান্য কম। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট 
মতভেদ আছে। 

রমণীর কম্বর সর ও মুছু, পুরুষের গলার শব্দ মোটা ও ভারী। 
পুরুষ-কঠে সেকেণ্ডে ১৯* বার হইতে ৬৭৮ পধ্যস্ত কম্পন উৎপন্ন হয়। 
নারী-ন্বরযন্ত্রে সেকেণ্ডে ৫৭২ হইতে ১৬০৭ বার পর্যস্ত কম্পন উখিত হয়। 
মেয়েদের মধ্যে তোতলামি খুব কম, তাহাদের বাগযস্ত্র অপেক্ষাকৃত 
উন্নত। ঠশশবে মেয়েরা ছেলেদের প্রায় দুই মাস পূর্বে কথা বলিতে আর্ত 
করে। 

পঞ্চেক্দ্রিয় 

সাধারণ দৃষ্টিশক্তি নারী পুরুষ উভয়ের 'প্রায় সমান, কিন্ত নারীর বর্ণবোধ 
অপেক্ষাকৃত সুক্ষ, বর্ণান্ধতা-ব্যাধি পুরুষ মা্ঠষের মধ্যে দশ গুণ বেশী। 
পুরুযেব ভ্রাণশক্তি ও শ্রবণশক্তি অধিকতর তীক্ষ। নারীর স্পশ্শেন্দিয় ও 
আন্বাদজ্ঞান বেশী অনুভূতিসম্পন্ন। অধ্যাপক রাইনের মতে অতীন্িয় 
অন্থভূতি উভয়ের সমান । 

জীবনী শক্তি 

ভায়নামোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে 
--নরের দেহিক বল নারী অপেক্ষা! দেড়গুণ অধিক। ছেলেরা মেয়েদের 
চেয়ে প্রায় দেড়গুণ বেশী ওজন বহন করিতে পারে। কঠিন শারীরিক 
পরিশ্রমের কাধ্যে মেয়েরা শীপ্বই ক্লাস্ত হইয়া পড়ে, কিন্ধ বহুক্ষণব্যাপী 
অল্লশ্রমসাধ্য কার্যে তাহারা অধিকতর সহিষুণতা প্রদর্শন করে। 

মেয়েমান্ুষের শরীরে অন্থ অসুস্থতা বেশী, কারণ সাধারণ রোগব্যাধি 
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ছাঁডাও শ্রীদেহ-সংক্রান্ত নানা একম অস্থথে তাহাদের কষ্টভোগ করিতে 
তয়। তবে নারীর জীবপীশক্তি অধিক হওয়ায় সহজেই বোগ নিরাময় হয়। 
ইউবোপে স্ত্রীলোকের আযু গডে পুরুষ মপেক্ষা প্রায় তিন বৎসর বেশী। 
জন্মেব পুর্ব ও পৰে প্রাণশঞ্জির এই পার্থক্য পবিলক্ষিত হর । গ্রেট ব্রিটেনে 
জন্মের পুরে মৃত্যুব হার এই রূশ-মৃত 'আঅংস্থায় মেয়ে-শিশু-সন্তান ষণ্দি 
১০০ জন জন্মগ্রহণ করে, তাহা হলে ছেলে-শিশ্ত প্রাণহীন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ 
হয় প্রান্ম ৫০ জন । আনা বৎসর পদস্কা বৃদ্ধার সংখ্যা এ বজ্গসের বুদ্ধের 
সংখ্যাব ঘিগুণ। তবে এখানে ইহার উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীতে পুংশিশ্ত 
অধিক সংখ্যায় আগমন কবে। জীবিত অবস্থান শিশুজনেব অনুপাত 
এইরূপ--১০০ মেয়ে ও ১০৬ ছেলে । বিলাতে এক বত্পর ক্ম়সে শিশু- 
মৃত্যুব হাব যথাত্রমে ১০০ মেয়ে ও ১২০ ছেলে। পুরুষ মানুষের জন্মের 
অগ্রপাত অধিক, কিছু মৃত্যুব হাব ততোধিক। মূনে হয় পুরুষে 
জবশীশ্তি, অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ । 

ভাবতবর্ষে অন্তঃসত্বী অবস্থায় যখোচিত যত লওয়া হয় না বলিয়া 
মেদেদেব মধ্যে এ সময় মুতঠ্যুব হাব বেশী । সেজন্য এদেশে যুণতীর সম্ভাব্য 
আয়ুক্ষাল যুবকদের পেক্ষা অধিক ত নখই, ববং কিছু কম। ভারতে 
ছেলে ও মেয়েব সম্ভাব্য আধুধ অগ্কপাত বথাক্রমে ২৬৯১ ও ২৬৫৩ 
বব । 

পুরুষের সন্তানোৎপাদন-ক্ষ*তা ৭০ বৎসর পধ্যন্ত (এমন কি ৯* 
বছবেও ) অক্ষ থাকিতে পারে, কিন্তু স্্ীলোকেব ৪€1৫* বৎসরে খতু- 
সমাপ্তিব সঙ্গে উৎপাদিকাশক্জি বিলুপ্ত হয়। 

অস্ুখ-অস্ুস্থতা 

নিক্মানপ্থিষ্ট ব্যাধিগ্রন্ত পুরুষকোগী অধিক সংখ্যায় দেখা যায়, যেমন-- 

শ্বাসষস্ত্রের পীড়া, মৃত্রপাথুরি, গাটের বাত (৯*%), হাণিযা, মস্তিষ্কের 
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সিফিলিস (৮০%), বহুমূত্র, অপম্মার (৭০%), নিউরাসথিনিয়া নামক 
্নাযুরোগ এবং 801712900111011 আখ্যাত মনোরোগ-যাহাতে রোগীর 
স্বাভাবিক আবেগ উচ্ছ্বাস হ্রাস পায় এবং বান্তবের সহিত সম্পর্ক লোপ 
হয়। হেমোফিলিয়া নামক অতিরিক্ত রক্তপাত রোগটি কেবল পুরুষমান্থযের 
মধ্যেই দেখা যায় । যদিও মেয়েরাই ব্যাধি বহন করে, তথাপি তাহার! 
কখনও এই অস্থথে আক্রান্ত হয় না । হৃৎপিণ্ডের পীড়া কিংবা উচ্চ রক্তচাপ 
জনিত অন্থস্বতা কোন পুরুষের হইলে তাহার জীবনকালের পরিমাণ 
এপ রোগা্রান্তা কোন স্ত্রীলোকের তুলনায় কিছু কম আশা করা 
যায়। 

পরবর্তী রোগগুলি নারীদের মধ্যে অধিক পরিলক্ষিত হয় যথা--_ 
স্থুলতা, থাইরয়েড গ্রস্থির অস্ত্রগ (৮৮%), পিভতপাথুরি (৭৫%.), কর্কট- 
ব্যাধি, সন্দিবাত € ৮*%,), বিসর্পব্যাধি, বিবিধ স্ীরোগ, উত্তেজনা-_ 
'অবসনত1, মানসিক ব্যাধি (৭০%), হিষ্রিবিয়া এখং গর্ভাবস্থ। সংক্রান্ত মনের 
বোগ। 


জনসংখ্যা 

সাধারণতঃ পাশ্চান্তা দেশগুলিতে নারীব সংখ্যা বেশী, আর প্রাচ্য 
(দশগুলিতে পুরুষের সংগ্যা বেশী। কঠোর জীবন-সংগ্রাম, যুদ্ধবিগ্রহ এবং 
যাস্বিক দুর্ঘটনা পৃরুষের আফু হবণ করে। অপর দিকে অস্তঃসবা অবস্থায় 
অধতু ও অবহেলা নারীর আমুফ্ষাল হাল করে। প্রকৃতি তাই নারীর রোঁগ- 
প্রতিরোধক্ষমতা অধিক দিয়াছে আর পুরুষের জনের হার অধিক 
করিয়াছেন । এই ব্যবস্থায় ভারসাম্য থাকিবার সম্ভাবনা । 

নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ১৯২০ সনে নরনারীর অন্রপাত ও জন্মের 
হার যেরূপ ছিল তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল £ 
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দেশ প্রতি হাজার প্রতি হাজার 


পুরুষের অনুপাতে মেয়ের জন্মের অনুপাতে 
স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছেলের জন্মের হার 

জাশ্মানী ১৯৯১ ১০৭২ 

ফ্রান্স ১১৬০৩ ১০৫৯ 

ইংলগ ১০৯১ ১০৫২ 

ইটালী ১৯২৮ ১০৬০ 

গ্রীস ১০১৪ ১০৬৩ 

রাশিয়া ১২২৪ লা 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ ৯৬০ ১০৫৭ 

কানাডা ৯৪০ ১০৬৫ 

জাপান ৯৭৯ ১০৪৫ 

ভারতবর্ষ ৯৪০ ১৯৮০ 

মিশর ৯৯৭ ১০৯৩ 

দক্ষিণ-আফ্রিকা ৯৪৩ ১০৭৬ 

অষ্ট্রেলিয়া ৯৬৮ ১০৬২ 

বর্তমান সময় আমেরিকায় স্ত্রীলোকের অনুপাত অনেক বুদ্ধি পাইয়াছে। 
মানসিক প্রভেদ 


নর-নারী উভয়ের সাধারণ বুদ্ধি সমান। স্মৃতিশক্তি ও ভাষাবোধ 
মেয়েদের বেশী, ছেলেরা যুক্তিতর্কে ও বৈজ্ঞানিক সমগ্া সমাধানে অধিক 
পারদ । কলকজা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারে ছেলেদের স্বাভাবিক যোগ্যতা 
বেশী। বচনকুশলতা ও বাক্চাতুধ্যে মেয়ের শ্রেষ্ঠ । নিদ্রিত অবস্থায় 
শ্বপ্রদর্শন মেয়েদের মধ্যে বেশী । পুরুষ মাষের প্রতিগ্বন্বিতা ও প্রাধান্ত- 
লাভের অভিলাষ অতীব প্রবল, নারীর মাতৃন্সেহ স্থগভীর। নারীর মন 
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নমনীয়, পুরুষের মন ছুর্দমনীয়। পুরুষের চিত্ব শ্বভাবত:ই বহিক্ষধী, মেঘ্ে- 
মালষের মন শ্বাভাবিক কারণে গৃহমুখী। নারীর মন বক্ষণশীল, প্রাচীন 
প্রথা ও রীতি ্বীলোকেরা সধত্বে সংরক্ষণ করিয়া চলে । লজ্জা, ভয়, ছুঃখ 
প্রভৃতি ভাবাবেগে যেছেরা নীদ্বই উচ্ছ্বসিত হয়, কিন্তু যৌন ব্যাপারে পুরুষ 
অধিক সক্রিয়, নারী অপেক্ষাকৃত নিক্ষিয়। 

অন্বাভাবিক যৌনবিকার পুরুষের মধ্যেই সর্বাধিক । ইউরোপ, 
আমেরিকায় আত্মহত্যার অনুপাত পুরুষ মানুষের ভিতর অধিক, কিন্তু 
এদেশে সামাজিক অবিচারের জন্য মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা বেশী । 
মিথ্যাভাষণ স্ত্রীলোকের ভিতর বেশী দেখা যায়, ইহার কারণ লঙ্জা ও 
দুর্বলতার জন্য তাহাদের অনেক সত্য গোপন করিগ্া চলিতে হয়। অন্যান্য 
অপরাধপ্রবণতা পুরুষের মধ্যে আট গুণ বেশী। মগ্ঘপান ও মাদকজনিত 
মত্ততা পুরুষমানষের ভিতর সাত গুণ সাধারণ । 

তথাপি পৃথিবীর শ্রেষ্ট বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, কবি, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীত 
স্থরত্রষ্টা এবং ধম্প্রবর্তক প্রায় সকলেই পুরুষ । অপাধাররণ প্রতিভাসম্পন্না 
নারীর সংখ্যা নগণ্য । ইহার কারণ কি? অনেকে বলেন--পুরুষজাতি 
অত্যন্ত পরিবর্তনশীল, সেজন্য তাহাদের মধ্যেই অসাধারণ প্রতিভা ও 
অস্বাভাবিক নির্ব,দ্বিতা, অসামান্য পুণ্য ও উৎকট পাপ সমধিক পরিদৃষ্ট 
হয়। 

কেহ কেহ বলেন, মেয়েদের মাতৃত্বের জন্ত অতিরিক্ত প্রাণখন্তি ব্যয়িত 
হয়, সেজন্য তাহাদের অন্য দিকে প্রতিভাস্ফুবণের আর অবাকাশ থাকে না। 
এই কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয়, মানবশিশু জননীর গর্ভে বন্ধিত হয় দশ 
কোটি গুণ, আর জন্মের পরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় মাত্র কুড়ি গুণ--স্থৃতরাং 
সম্তানের উপর মায়ের প্রভাব কতখানি তাহা ইহাতেই প্রমাণিত হয়। 
আবার অনেকের মতে--স্থযোগ-স্থবিধার অভাবই নারীদের প্রতিভ! 
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বিকাশের অস্তরায়। পারিপাশ্থিক অবস্থা অনুকূল থাকিলে তাহারা 
পুরুষের সমকক্ষ উন্নতিলাভ করিতে পারে। 

অতএব নর-নারীকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বাস্থ্যলাভে সমান স্থযোগ প্রদান 
করা বিধেয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার উভয়ের 
সমান হওয়া বাঞ্থনীয়। তত্সত্বেও মনে রাখা উচিত, নারী-জীবনের 
সার্থকতা মাতৃত্বে_-সম্তান-ধারণ ও পালনে, গৃহকশ্ম-সম্পাদনে, সেবা- 
শুশ্রাষায়, দয়ায় ও ভালবাসায়। পুরুষ-প্রাণের পূর্ণতা বহির্জগতে, 
দুঃসাহসিক অভিযানে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে, শক্তিচচ্চায় এবং শিল্প- 
সাধনায়। 

গ্রস্থপঞ্জী 

11917 210 ০01020১1095 179 1001 141115, 
[05950010601 81011) 105 1)20৮11), 
1১550110195, 10% ড$০০৭৬০:17, 
[11110 2100 115 7)15010010) 170% 5০90911 
7১550101291, 70৮ 17017015011 9110. ত111651016. 
50161106 01 14166) 05 ৬০119 2110 7050105, 

?,.1+5018 0101091] .)101151910061106 01 111019) 0% 
৬০০৫০], 

8, 701206109 0৫ 110০0101176) 75 71106 (1950). 

9..1311001009,5719, 13110210102 (1946) £ 70001201012. 


টি রিড চি. 
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ভ্গীব্রন শু ম্মজ্্য 


এ জগতে জড় ও জীব উভয়ের অস্তিত্ব আছে। মাটি বাতাস ও জল 
জড়বস্তর অন্তর্গত আর গাছপালা, কীটপতঙ্গ, মাছ, ব্যঙি, সাপ ও পশু- 
পক্ষী জীবন্তের যধ্যে গণনীয়। প্রথমে জীবের বিশেষত্ব কি জানা দরকার । 
প্রায় প্রত্যেক জীব শিশু অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, যৌবনে বংশ বিস্তার 
করে এবং বার্ধক্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীবমাত্রেই খাছ গ্রহণ করিয়া 
শরীবেব পুষ্টসাধন করে এবং স্বকীয় আবজ্জনা নিষ্াশন করিয়া দেয়। 
ছুই-এক রকম বীজাণু ব্যতীত সমস্ত গ্রাণী ও উত্ভিন প্রশ্বীসের সহিত 
অঞ্সিজেন লইয়া উহার সাহায্যে দেহমধ্যস্থ থাছ্যবস্থ দহন করিয়া ধাচিবার 
বল সংগ্রহ করে এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্ন-ডাই-অক্মাইভ ও জলবাম্প 
বাহির করিঘা কেলে। প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক লাভয়পিয়ার (১৭৪৩--, 
১৭৯৪) স্ম্পষ্টর্ূপে উপলব্ধি করেন যে জলন্ত প্রদীপ ও জীবন্ত মৃষিক 
উভচ্েই অক্সিজেন ঘটিত দহন ক্রিঘার নিদর্শন । ইহা ছাড়া কোন কোন 
উদ্ভিদ এবং প্রায় সকল প্রাণী গতিশক্তিসম্পন্ন । প্রত্যেক প্রাণী ও উত্তি? 
মাধ্যাকর্ষণ, শব্দ, বিদ্যুৎ, উত্তাপ, রাসারনিক পদার্থ, আলো, আঘাত গ্রতৃতি 
বিভিন্ন উত্তেজনায় বিবিধরূপে সাঁড়া দিয়া থাকে । 

বিভিন্ন জাতীয় জীবের জীবনকালের পরিমাণ বিবিধ প্রকারের হয়। 
বৃহৎ প্রাণীর আযুঞ্ধাল দীর্ঘ, আর ক্ষুত্র জীবের আমুত্স্ব। সাধারণ কঙ্ষ্ী- 
মৌম!ছির আফু প্রায় ৮ সপ্তাহ । প্রঙ্গাপতি এক বৎ্সরকাল জীবিত থাকে। 
অন্যান্ত প্রাণীর সর্বাধিক. পরমাযুর পরিমাণ বছরের হিসাবে এইবপ-- 
বাইন মাছ ৬৭, সামন মাছ ১০০, ব্যাঙ ১২, কুমীর ৪০, কচ্ছপ ১** 
হইতে ২০০, হাস ৫০, টিয়াপাখি ৮* পধ্যন্ত, ঈগল ১০০, অস্ত্রিচ পক্ষী ৫০, 


৬৫ 
বিঃ প্রঃ--€ 


ইছুর ৫, বেরাল ১২--২৩, কুকুর ১৬--১৮, ছাগল ও ভেড়া ১২--১৪, 
গরু ও ঘোড়া ১৫--৩০, বাঘ ও সিংত ২৫--৪০, শিম্পার্ধী ১২--৩০১ 
হাতি ৩০--৯০, তিমি কয়েক শতাব্দী । কালিফোণরিয়ার বিশাল বৃক্ষ 
৪০০০ বতসর অবধি বাচে। সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী আফ্রিকার বাওবাব 
গাছ। ইহার আমু ৫০ ০০ ব্ত্পব। দীর্ঘজীবী মান্নষের মধো ইংল্যাণ্ডের 
অন্তর্গত শ্্পশায়ারের কৃষক টমাস পার (১৪৮৩-১৬৩০ ), ফ্রান্সের 
বৈজ্ঞানিক শেভ্রল (১৭৮৬--১৮৮৯), ইটালীর শতায়ু লুইস কনারো, 
বাংলার জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (১৬৯৫-১৮০৬) এবং রসিকমোহন বিদ্যা 
ভূষণের ( ১৮৩৮-১৯৪৭ ) নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য | 

একখানি অট্রালিকা যেমন বহু সংখ্যক ইঞ্টকের দ্বারা নিশ্মিত, 
সেইরূপ মান্নষের শরীর ব্হুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুত্র কোষের দ্বারা গঠিত। 
সাধারণ লোকের শরীবে প্রায় ১০০০০০০০০০০০০০০০ কোষ আছে। 
প্রত্যেক কোষেব পৃথক প্রাণ। সর্বকোষেব সাহচর্য ৪ সহযোগিতার 
ফলে সমগ্র দেহ জীবন্ত ও চলভ্ত। দেহকোষের প্রাণধাবণের জন্য অন্ন ও 
অক্সিজেনের বিশেষ প্রশ্মোজন। সেজন্য দেহ হইতে কোন অঙ্গ কঙ্ঠিত 
হইলে এই ছুই বস্তর অভাবে অল্লক্ষণের ভিতর উহ্হাব মৃত্যু ঘটে। আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক গব্ষেণার ফলে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন কোষকে উপযুক্ত 
আধারে জীবিত রাখা সম্ভব হইয়াছে। ইহাকে কোষের চাষ, (15915 
0010016 বলা হয় । বিশ্লিষ্ট দেহকোষকে পুটিকর রক্তরসের 96102) মধ্যে 
নিমচ্ষিত করিয়া বায়ুপ্র্ণ পাত্রে কয়েকদিন বাচাইয়া রাখা যায়। এমন কি 
অল্পকাল পরে ইহারা তথায় বংশবিস্তার আরম্ভ করিয়া দেয়। কিন্তু কিছুদিন 
পরে বদ্ধিত কোষরাশির নি:স্থত দুষিত পদার্থ মাধ্যমকে এ রকম বিষাইয়৷ 
দেয়, যাহার ফলে সমস্ত কোষগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যদি পুনঃ পুনঃ 
মৃতন রক্তরসে কোষ স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে উহার! অনিদ্দিষ্টকাল 
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পর্যস্ত সজীব থাকে । নোবেল পুরস্কাব-প্রাপ্ত ডাক্তার আলেকপিস ক্যারেল 
(১৮৭৩-১৯৪৪) লিখিম্বাছেন, ১৯১২ সাপে যে মুবগীশিশুব হবংপিণ্ডের কোষ 
বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল উহা ১৯৩৫ সালেও প্রাণবস্ত ছিল। 

এনদ্ব্যতীত বিভিন্ন প্রকার অজৈব লবণ মূকোজ এবং অক্সিজেন জলের 
সহি বক্তেব অন্ছবপ মাত্রায় মিশ্রিত কবিয়া উহাতে যদি কোন খরগোসের 
হাংপিগড বক্ষা কবা যায়, তবে উহা অনেক ঘণ্ট1 কাল জীবিত থাকিয়া 
স্পন্দিত হইতে থাকে । বহুকাল পূর্ব্বে একজন শরীবতত্ববির্‌ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত 
৩৫ বংসব বয়স্ক এক আসামীর হৃংপিণ্ড লইয়া নানাপ্রকার পবীক্ষা সম্পাদন 
কবেন। লোকটির প্রাণত্যাগের প্রায় এগার ঘণ্টা পরে তিনি হৃংপিগড 
দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন কবিমা উহাব মধ্যে কধিবের পবিবর্তে উপধুক্ত জলীয় 
পদার্থ সঞ্চালন কবেন ; ইহার পব হ্বদয়যন্থ আবাঁব স্পন্দিত হইতে আরস্ত 
হইল এবং পূর্ণ তিন খণ্ট। কাল চলিতে থাকিল। অন্ুবূপ ক্ষেত্রে কচ্ছপের 
মত কোন শীতলবক্ত প্রাণীর হৃৎপিণ্ড পহু সপ্তাহ অবধি জীনস্ত থাকে। 

জীবদেহে শোণিত সঞ্চলন বিশেষ গ্রয়োজনীর কাবণ রক্তই সমন শরীর 
শোধন কবে এবং বাধু ও খাদ্য মবববাহ কবে। এলন্য কয়েক সেবেও মাত্র 
হৃংস্পন্দন ধন্ধ হইলে সাধাবণত সকল জন্ক পঞ্চতপ্রাঞ্ধ হয়। তথাপি 
কপনও কখনও কতিপয্ম আশ্চর্যজনক ব্যতক্রম দেখ! যায়। টাইডি একজন 
লোকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহাব আট মিনিট অবধি কোন রকম 
হৃংকম্পনের শব্দ শুনা যায় নাই, তবুও সে পরিশেষে সবীবিত হয়। ১৯১৬ 
সালে লগ্ডন্র গাই হাসপাতালে ডেভিল নামক্ষ একটি ছয় বৎসরের 
বালকের যখন অজ্ঞান অবস্থায় টনসিল অস্থোপচার করা হইতেছিল তখন 
অকন্মাৎ তাহার হৃদ্যস্ত্রের ক্রিয়া! থামিয়া যায়। তৎক্ষণাৎ বক্ষের পার্শ ছেদন 
করিয়া তাহার হৃংপিণ্ড মৃহভাবে মর্দন করা হইতে থাকে । ইহার ফলে 
এ অঙ্গ পূনরার সক্রিয় হইয়া উঠে। বালকটি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ 
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করে এবং ম্বাভাবিকভাবে দৌড়াদৌড়ি করিতে পারে। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই 
হ্ংপিণ্ডের ক্রিম তের মিনিট কাল স্থগিত ছিল। 

আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে যে বাতাস গ্রহণ করি তাহা সমস্ত শরীরে 
সঞ্চারিত হ্য়। শ্বাস বন্ধ থাকিলে বায়ুর অভাবে পাচ মিনিট পরেই 
মানুষের গ্রাপবিনাশ হয়| সচরাচর ডুবুরীর! ছুই মিনিট সময় জলের নীচে 
শ্বাস রুদ্ধ কিয়া থাকিতে পারে । আলহামবা সঙ্গীতাগারের সংলগ্ন 
জলাশয়ে মিস ওয়ালে নামক একজন মহিলা সাতাক্ক কিন্তু ৪ মিনিট 
৪৫ সেকেও পর্য্যস্ত জলের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। জলমগ্ন ব্যক্তি 
সম্পকে সহসা হতাশ হওয়া সমীচীন নয়, কারণ পাঁচ মিনিটের ও বেশী 
নিমজ্জিত থাক! সত্বেও এবং সাড়ে আট ঘণ্ট| কাল জীবনের কোন লক্ষণ না 
থাকিলেও অবিরাম কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ফলে পুনজ্জীবিত হইর়াছে এমন 
লোকের ঘটনাও জানা যায়। তিন-চার ঘণ্টা মৃত বণিয়৷ পরিগণিত একটি 
তিন বছরের শিশুকে ঘণ্টাথ পর ঘণ্ট। কৃত্রিম শ্বসপ্রশ্বাস গ্রয়োগের ফলে 
পুনজ্জীবিত ভওয়ীর কথা অধ্যাপক ফোর্ট উল্লেখ করিছাছেন। 

গ্রকৃতিক অবস্থার দেখা যায় কোন কোন জীব জীবন ও মৃত্যুর 
মধ্যবর্তী দশায় ক্রুদ্ধপ্রাণ, 50919011060 211117120101এর অবস্থায় বেশ 
কিছুদিন থাকিতে পারে। বৃক্ষবীজেব স্থস্থজীবন ইহার প্রকৃষ্ট (প্রমাণ । 
সাধারণ গাছেব বীজ স্থযুপ্ত অবস্থায় অনেকদিন থাকিতে পারে । অধিকাংশ 
গাছের বীজের প্রাণশক্তি সাত বসব পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে । গমেব বীজ 
নিক্ষিয় অবস্থায় পচিশ বছব অবধি জীবস্ত থাকিতে পারে। সর্বাপেক্ষা 
আশ্চর্যজনক ব্যাপার ১২০ হইতে ৪০০ বছরের পুরান গীট নামক অর্ধ 
কয়লা-সুরে পন্ম ডাঁতীয় যে গাছের বীজ পাওয়া ষায় মেই বীজ ১৯৩২ 
সালে ইংল্যাণ্ডের কিউ উদ্যানে অঙ্কুরিত হয়। 

শীতপ্রধান দেশে বহুবিধ প্রাণী খাগ্ের অল্পতা হেতু এবং €শত্যজনিত 
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জড়তার জন্য সমস্ত শীত খতু ঘুমাইযা অতিবাহিত করে। এই ব্যাপারকে 
হিমশয়ন ব111106721261010 বলা হয়। হিমশয়নের সময় এই সব প্রাণী 
দেহতাপ কমিয়া পারিপার্িক আবেষ্টনীর প্রায় সমান হইয়া যার) তখন 
শরীরে শোণিতপ্রবাহ বিছ্যঘান থাকিলেও উঠার গতি অত্যন্ত ক্ষীণ ও 
মন্থর হইরা পড়ে এবং নিঃখাস-প্রশ্থান অতি ধাবে চলে কিংবা একেণারেই 
অবরুদ্ধ হৃইয়া যায়। নানারকম পতঙ্গ, শামুক, ব্যাঙ, কচ্ছণ, টিকটিকি, 
সাপ, বাছুড়, কাট।চুশী, গন্ধগোকুল, ডরমাউপ, ব্যাঙ্জার, রেকুন ালুকাদি 
প্রাণী হিম অঞ্চলে শীতকালে নিরাপদ স্থানে আশ্রম লইয়া শিদ্রিত থাকে । 
শবীরে শরৎকালের সঞ্চিত যে চণ্বি থাকে, উাই খাদ্যের কাঙ্জ করে। 
শীতখগন-কালে যে শ্বাস-প্রখাস প্রায় শু হইয়। যায় তাহ খিওন্ন রকম 
বৈজ্ঞানিক পরীদ্দার স্থক্ষ্সগাবে শিরুপত হইগছে। যে কাটাচুয়া জাগ্রত 
ও কম্মঠ অবস্থায় জলমগ্ন হইলে তিন মিনিটের ভিওব মৃত্যুমুখে পাতিত হয়, 
উহাই আবাব হিমনিদ্রার সময় বাইশ মিলিট পধ্যস্ত জলে নিনজ্জিত হইরাও 
বাচিয়্াথাকে। একটি শীতশিদ্রিত বাছুড় এগার মিনিট অবধি জলমগ্ন 
থাকিয়াও জীবিত ছিল। কাবণ-ডাহ-অক্মাইড গ্যাসের মধ্যে একটি 
শীতশান্িত বাঞড় চারঘণ্ট1 কাল স্থাপিত হওয়া সত্তেও মরে নাই। অন্যান্য 
সক্চল প্রাণী স্বাভাবিক অবস্থায় এই অঙ্গাবক বাপ্পে নিমজ্জিত হইলে সঙ্গে 
সঙ্গে পর্চত্বপ্রাপ্ত হয়। প্ররুতিস্থ অবস্থায় কোন বাছুন বাদুমাপক আধারে 
রক্ষিত হইলে এক ঘ্ট্টায় প্রায় পাচ ঘন ইঞ্চি পরিমাণ অক্সিজেন শোষণ 
করি লয়। সেই বাছুড় হিমশয়নের সময় দশ ঘণ্টার মধ্যেও উক্ত মাধার 
হইতে উল্লেখযোগ্য কিছুমাত্র অক্সিজেন গ্রহণ করে নাই। শীতকালীন 
নিত্্া ব্যতীত কোন কোনরকম শামুক, কাঁদা মাছ, সিংহল দ্বীপের 
গেছো মাছ, ব্যাঙ, ভঙ্ল,ক সদৃশ এক প্রকার জীবাণু ক্ষু্র ক্ষুদ্র চক্রপ্রাণী, 
£০0ছি: গোল কীট এবং কয়েক শরীর খোলনধারী জীব ০1/১- 
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1206217 দারুণ গ্রীষ্ম ও শুষ্ক আবহাওয়ায় স্বপ্ত ও সঙ্কৃচিত অবস্থায় 
জীবনপ্রদদীপ ক্ষীণভাবে জালিয়া কোন প্রকারে বাচিয়া থাকে । কিন্তু 
বর্ষা ধতু আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্বের স্বাভাবিকভাব প্রাপ্ত হয় । 
কখনও কখনও এই সব শুধ সঙ্কৃচিত প্রাণী প্রায় নিরুদ্ধপ্রাণ অবস্থার কয়েক 
মাস হইতে কয়েক বছর পর্য্স্ত অপেক্ষা করিতে পারে, যতক্ষণ না উপযুক্ত 
আব্রতা তাহাদের পুনরায় সরস ও সজীব করিয়া তোলে । ক্যাটালেপ্নি 
নামক হিষ্িরিয। সংশ্লিষ্ট একপ্রকার স্সারবিক ব্যাধি আছে। এই অন্গুথে 
সমস্ত শরীর কঠিন হইয়া যায়, আর টজজবনিক ক্রিগা এত ধীর গতিতে হইতে 
থাকে যে অনেক সময় রোগীকে মুত বলিয়া গ্রতীর়মান হঘ। এই অবস্থা 
কয়েক মিনিট হইতে করেক ঘণ্ট| কিংব। কিছুদিন পবাস্ত স্থায়ী হহতে 
পারে। সাধারণতঃ দীর্ঘকালস্থাশী কোন ভয়, অবসাদ অথবা ভাবাবেগ 
০৪1০1155র কারণম্বরূপ বলিঘ্। বশিত হয়। 

প্রাচীন যুগে ভাবতীয় যোগাব। জীবন ও মরণের অন্তবত্ত! দশ! এবং 
সমাধি অবস্থা সম্পর্কে বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক গবেষণ। করিবাছিলেন | এদেশে 
কোন কৌন যোগী মারাস ও অভ্যাসের ফলে খাসক্রিনা ও শোণিত সঞ্চলন 
আশ্চর্য রম নিচম্বণ কবিতে পারেন। ১৮৩৭ সালে লাহোরে মস্তারাডা 
রণদিৎ পিংহেপ সম্মুখে হবিদাস নামক জনৈক তঠবোগী তাহার অদ্ভুত 
ক্রি্গাকৌশল প্রদর্শন করেন । এই যোগীকে রণজিৎ সিংহ, সার কুড ওএড 
ও ডাক্তার হনিগ বাজার এবং অন্য সকলের সম্মুখে ভূগর্ভে প্রোথিত করা 
হয়। একদল শিখ সন্ত দিবারাত্রি এ সমাধিস্থান পাহারা দিতে থাকে 
যাহাতে প্রতারণার লেশমাত্র অবকাশ নাথাকে। ইহ! সত্বেও তাহাকে 
চলিশ দিন পরে জীবন্ত অবস্থায় উত্তোলন করা হয়। এখানে আর 
একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । দিল্লীতে ১৮৮৯ সালে ভাক্তার সেন ও 
তৎকালীন মিউনিনিপ্যাল সেক্রেটারী চন্্র সেন উভয় ভ্রাতা পন্মাসনে 
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উপবিষ্ট ও সমাধিস্থ এক যোগীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করেন। তাহার! 
দেখিলেন যোগীর করস্থ ধমনীর স্পনন সম্পূর্ণ স্থির, এমন কি স্টেথস্কোপ 
যষ্্রের সাহায্যেও হৃদয়ের স্পন্দন কিছুমাত্র অন্গভূত হইল না। অনন্তর এ 
যোগীকে মুত্তিকানিয়ে প্রস্তরনিশ্মিত এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্টে স্থাপন করিয়া উহার 
রুদ্ধ দ্বারে তালাচাবি লাগান হইল । সিটি ম্যাজিস্টেট আবার উহাতে শীল- 
মোহর করিয়া দিলেন। তেত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে এ প্রকোষ্ঠের 
স্বার খুলিবার পর দেখা গেল যোগীরাঁজ ঠিক পূর্ববানরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন 
বটে, কিন্তু ত্রাহার শরীর মৃত্যুকঠিন। যাহা হউক বাহিরে আনিয়া তাহার 
মুখ মধু ও দুধ দিয়া মদ্দিন কর! হইল আর সর্ধশরীর তেল দিয়া মালিশ করা 
হইতে লাগিল । সেই দিন সন্ধ্যার সময় জীবনের সমস্ত লক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশ 
পাইল। চামচের সাহায্যে কেবল তাহার মুখে সামান্য দুগ্ধ প্রদান করা 
হইতেছিল। তিনদিন পরেই যোগারাজ শ্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করিতে 
সক্ষম হইলেন এবং ইহার সাত বৎসর পরেও তিনি জীবিত ছিলেন । 

এতক্ষণ দেখা গেল কখনও কখনও জীবন ক্রিয়া ধীরে ক্ষীণ হইয়া আনিয়া 
কিছুকালের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকিয়া আবার সচল হইতে পারে। এই 
ব্যাপার বিশেষ কতিপয় স্থলে পরিলক্ষিত হয়। জৈবণিক কাধ্য, চিরকালের 
জন্য বন্ধ হইয়া গেলে মৃত্যু হয়। 

উচ্চশ্রেণীর কোন প্রাণীর মরণ হইলে, মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণে এবং হৃৎপিণ্ড ও 
ফুদফুসের সহযোগিতার ফলে সমগ্র শরীরে যে জৈবনিক কার্য চলে তাহা 
সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। সমগ্রভাবে দেহের মৃত্যু হইবার পরও অন্ততঃ 
কিছুক্ষণের জন্য শরীরের কোষগুলি ব্যট্টিগততাবে জীবিত থাকে । সময় 
সময় জীবিত কি মৃত তাহা স্থির করা কিছু কষ্টকর হইয়া উঠে। ডাক্তার 
হাটমান লিখিয়াছেন, ১৮৫৮ সালে প্যারিসে র্যাচেল নামক একটি প্্রী- 
লোকের আপাতদৃষ্টিতে মৃত্যু হয়। শরীর সংরক্ষণের জন্য ষখন বিশোধক 
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গুষধ প্রসেগ করা হইতেছিল, তখন সহসা সে জাগিয়।! উঠে, কিন্তু সংরক্ষণ- 
গ্রক্রিয়াজনিত আঘাতের ফকেই দশ ঘণ্টা পবে সে প্রকৃতপক্ষে প্রাণত্যাগ 
করে। অগষ্টোন নামক একজন পরধবেক্গক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, মৃত 
বলিয়া পরিত্যক্ত একটি শিশু ও আর একটি নারী যথাক্রমে সাত ও 
চার ঘণ্ট। পধ্যন্ত জীবন্ত ছিল। প্রাগ শহরের অধ্যাপক মাস্কা বলিয়াছেন, 
একবার একটি শিশুর বাহাতঃ প্রাণহীন শবীর বিশ্ববিষ্ঠালর-সংলগ্ন 
ব্যবচ্ছেদাগারে স্থাপিত হয় এবং তথায় চৌদ্ঘণ্টাকাল রক্ষিত হয়। 
বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিবার পর দেখা গেল ফুস্ফুসটি অপূর্ণ ও নিষ্কি বহিয়াছে 
কিন্তু হ্বংপিণ্ড তথনও ধাঁবগতিতে মিনিটে কুড়িবার স্পন্দিত হইতেছে । 

আমাদের মনে স্বতুই গশ্ন জাগে, প্রাণ কি শুধু অক্সিজেন সহযোগে 
থাছ্যনস্তব দহনজনিত বাসায়নিক শক্তি না আর কিছু? শীতমাদ্তি বাদুড 
ও সুষুণ বুঙ্বাঁজ গরধ্যবেক্ষণ করিলে কই অক্সিজেন গ্রহণেব ত বিশেষ প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। বাধু ব্যতিবেকে তাহাবা বেশ কিছুদিন জীবন্ত থাকে । 
তবে কি গ্রাণ রাসায়নিক শক্তি ব্যতীত আরও সুক্ষ কোন কিছু? অবশ্য 
এ কথা ঠিক, বাসায়নিক ক্রিঘা ছাডা অপিদ্দিষ্টকাল জীবদেহে জীবনের অস্িত্ব 
সম্ভব নয়। অন্যদিকে ইভাও সত্য, প্রাণশূন্ত শরীরে ব্যক্তিগত জৈবৈ 
রাসায়নিক কার্ধ্য অপস্তব। তাহা হইলে কা সিদ্ধান্ত করা যায় জীবনকে 
অবলম্বন করিরা বসান না রসায়নকে অবলম্বন করিয়া জীবন ? 
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ব্য ও গন্ধজ্ঞান উভয়ই রাসায়নিক অনুভূতি । আমাদের জিহ্বার 
উপর বহুসংখ্যক সুক্্মাবোধসম্পন্ন কোরক (টেস্ট বাড স্‌) ইতস্ততঃ ছড়ান 
আছে, উহাদের সহিত সংলগ্ন ও মন্ডিক্ পর্যযস্ত বিস্তৃত নাযুস্থত্রসমূহ মাহুষের 
আম্বাদবোপ জন্মায় । মানুষের স্বাদজ্ঞান প্রধানতঃ অগ্্র। মধুর, তিক্ত ও 
লবণাক্ত এই চারভাগে বিভক্ত । জিহ্বার অগ্রভাগ মিষ্টি স্বাদ অনুভব করে, 
আর পশ্চাতৎভাগ তিক্ত স্বাদ বোধ করিতে পারে । লবণাক্ত ও অন্থল আম্বাদ্‌ 
জিহবার সম্মুখ ও পার্শ ভাগ দিয়া অন্ভূত হয়। তিক্ত অথচ মিষ্টি কোন 
রস জিহ্বার অগ্রে দিলে মধুর মনে হয় কিন্তু পশ্চাতে স্থাপন করিলে তিক্ত 
বোধ হয়। যে কোন বস্তই মুখের মধ্যে স্থাপন করা যাক না কেন, উহা 
প্রথমে উত্তমরূপে মুখের লালায় ভ্রব হাওয়া আবশ্তক, নচেৎ কোন আম্বাদই 
অনুভূত হয় না। যদি রসনার সম্মুগভাগ শু করিছা উহ্হার উপর মিছরি 
কিংবা লবণের ডেল্লা রাখ হয়, তাহা হইলে কোন স্বাদই বোধ হ্য় না। 
আমাদের আন্বাদ ও আত্্বীণ, এই ছুই ইন্দ্রিয়ই পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ট 
ভাবে জড়িত রহিয়াছে । খাছ্যের শ্বাদ অনেক পরিমাণে উহার গন্ধের উপর 
নির্ভর করে। সদ্দি লাগিয়া নাক বন্ধ হইমা গেলে সমস্ত খাগ্যবস্থ কিস্ুপ 
বিন্বাদ মনে হয়, তাহা সকলেই জানেন । নাক বন্ধ করিয়া দিলে জিহ্বার 
দ্বারা আপেলের রস ও পেয়াজের রসের মধ্যে আর কোন পার্থক্যই ধরা 
যায়না। সেইরূপ আদ্রাণ না লইয়া হালক1 কুইনাইনদ্রেব ও কফির মধ্যে 
কোন প্রভেদই পাওয়া যায় না। যকতের রোগ, মানপিক ব্যাধি এবং অন্য 
অনেক রকম অস্থথে মানুষের মুখের ম্বাদ বিকিত হইয়া পড়ে। উপরোক্ত 
চারপ্রকার আম্বাদ ছাড়া, বন্তবিশেষ মুখমধ্যে শীত-উত্তাপ ও জালাবোধ 
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উৎপন্ন করিয়া রসবৈচিত্র্য আনয়ন করে মুখে পিপারমিণ্ট গেলে ঠাসা 
বোধ হয়, মরিচ দিলে ঝাল লাগে । এদেশের প্রাচীন শাস্্বকারেরা কটু 
ও কষায় লইয়া ছয়টি স্বাদের সত্তা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মেয়েদের 
আশ্বাদজ্ঞান ছেলেদের চাইতে বেশী । 

রসনার রসায়ন এখনও অবধি ভাল করিয়া জানা যায় নাই। সাধারণতঃ 
আযাসিড বস্ত হইতে অশ্ আম্বাদ জন্মায়, কিন্ত ইভারও ব্যতিক্রম হয়। এমন 
কয়েকবকম আযসিড আছে, যাহা ভিহ্বার লীগাইলে কিছুমাত্র টক বোধ হয় 
না। অন্যদিকে রাঁসায়নিকদিগের মজে, মোটেই আযাসিড নয়, এপ অনেক 
জিনিস আছে যাহা মুখে গেলে অক মনে হয় । সেইন্ষপ চিনি ছাড়া 
ন্যাকাবিন, গ্লিসারিন, লেড আালিটেট প্রভৃতি বিবিধ ধস্ত ভিহব।য় দিলে মি 
বোঁধ হম়। অনেক সময় স্বাদের বৈষম্য হইতে পদার্থের তারতম্য অধিকতব 
হুষ্ম ভাবে অনুভূত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় খুব মুদছ্ধ লবণ-দ্রব মুখে দিলে 
কোন আস্বাদই পাওয়া যার না, কিন্তু প্রথমে মুখের ভিতরটা চিনির রস দিয়া 
উত্তমবূপে ধুইয়। লইয়া এরূপ কোন ক্ষীণ লবণ-দ্রব গ্রহণ করিলে স্বাদ 
সম্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। ইহ। বৈষম্যজনিত অনুভূতি ব্যতীত আর কিছুই 
নয়। এই জাতীয় পার্থক্য অল্প ও লবণ এবং মধুব ও অস্ত্রের মধ্যে বিদ্যমান, 
কিন্ত তিক্ত বস্ত্র মংস্পর্শে কোনরকম বিভেদ হয় না। জিহ্বায় বিহ্যৎ 
সঞ্চার হইলে বিশেষ এক প্রকার আন্বাদ বোধ হয়। 

রাশিয়ান ঠজ্ঞানিক পাবলভ কুকুরের আন্বাদবোধ পরীক্ষা! করিয়া 
দেখিয়াছেন, উহারা স্থম্বাদ ও তিক্ত বস্ত্র পার্থক্য বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। 
জলচর মতন্তের শ্বাদবোধ শুধু মুখের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সারা শরীর- 
ময় বিস্ৃত। ইহাদের আর চম্মও বেশ অমুভূতিসম্পন্ন। যদি কোন 
মার্জার মৎস্তের পার্খদেশ লক্ষ্য করিয়া এক টুকরা মাংস নিঃশবে নিক্ষেপ 
কর! যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে ছুটিয়া গিয়া উহাতে মুখ দেয়। মার্জার 
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মাছ ছাডা কার্প ও অন্য অনেক জাতীয় মং স্বীয় শরীরসংলগ্ন শৃ'য়োর 
সাহায্যে অংশতঃ আম্বাদ গ্রহণ করে। এক শ্রেণীব উইপোকা আছে, উহারা 
মৃত্তিকামধ্যস্থ অন্ধকার গর্তে পবম্পবের দেহের স্বাৰ গ্রহণ কবি্ণা একে 
অন্যকে চিনিয়া থাকে। 

এইবার প্বাণেন্দরিয়ের বিষয় মালোচনা কবা যাক | নাসারজ্েব উপরের 
দিকে প্রায় সিকি বর্গ ইঞ্চি পরিমিত গীতবর্ণেব এক স্থান আত্রাণের উদ্রেহ 
কবে। উহার সঠিত সংলগ্র জ্দীর্ঘ স্াধুকোষ সকল মন্তিক্ষ গিয়া উপনীত 
হইয়াছে । প্রশ্বীস-বাযুব সভিত কোন বস্তুর বাষ্প কিংণা সুক্ষ কণা! নাসিক 
মধ্যে প্রবেশ করিয়। প্রম্মিক বিল্ীতে জ্বীভূত হইবাঁব পব গন্ধাবোধ উৎপন্ন 
হয়। বাতাসের আব এক নাম গন্ধবত। আঘ্রাণজ্ঞান অতীব সুক্ষ 
অনুভূতি । এক মিপিগ্রামেব বিশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মান মগনাতি 
সাধারণ লোকের গদ্ধজ্ঞান জাগ্রত কবিতে পাবে । অপবদিকে মার্কাপটান 
নামক পচা মাংস হইতে উদ্ভুত দূষিত পদার্থ এক গিশিগ্রামের দুই হাঙ্গর 
কোটি অংশেব একাংশ মাত্রায় নাসাবন্ধে প্রবেশ করিলেও আমাদের 
ভ্রাণেন্দ্িণ উত্তেজিত হইয়া উঠে। (এক মিলিগ্রাম এক বডির গ্রার শত 
ভাগেব সমান )। এখনও পর্য্যন্ত কোনরকম রাপারণিক পরীক্ষা দ্বারা এত 
ক্ষুদ্র পদার্থকণার অস্তিত্ব প্রমাণিত কবা সম্ভব তয় নাই | 

গক্ষোৎপাদক পদার্থসমূহকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিতিন্ন কব! যায, 
(১) জ্গন্ধবোধক লবঙ্গ, ভ্যানিল।, কমলা ইত্যাদি, (২) ঝীঝাল তাপিন 
তৈল প্রভৃতি (৩) দুর্সদ্ষময় পচা বা পোন্ডা জিনিস | 

কতিপয় ইতরপ্রাণীর দ্রাণশক্তি মান্ষেব চেয়ে ঢের বেশী তীক্ষ । এক- 
জাতীয় পুরুষ-প্রঙ্জাপতির দ্রাণশক্তি এত প্রথর হয় ঘে, কোন শ্ী-গ্রজাপতি 
অধু/ষিত খালি কার্ড-বোর্ডের বাকের নিকটে পুরুষ- প্রজাপতির এক মাইল 
দূর হইতে উড়িয়া আসে । মেক্র-গ্রদেশের অধিবাণী খেকশিয়ালদের 
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স্বাণেন্দ্ির এত তীব্র হয় যে, পাচ মাইল দুর হইতে মাংসের গন্ধ পাইয়া 
তাহারা সোজা সেই দিকে গমন কবে। কুকুরের নাসাভ্যস্তরে ভ্রাণানৃভূতি- 
সম্পন্ন স্থানের বিস্তার প্রায় দশ বর্গ ইঞ্চি । র্াড-চাউগ্ড জ্ঞাতীয় কুকুরের 
আত্রাণবোধ বিশেষ প্রবল । এই সব কুকুর নিজ নিজ প্রভুর গন্ধ অপর 
ব্যক্তির মধ্য হইতে ঠিক চিনিতে পারে। পলাতক অপরাধীর স্পৃষ্ট ও 
পরিত্যক্ত কোন বন্তর আত্রাণ লইঘ্/! ইহারা অনেক সময় ঠিক তাহাকে 
থু'জিয়া বাহির করে। 

কোন কোন মনন্তত্ববিদি সম্মোহনকারী ডাক্তার বলেন, আবিষ্ট 
(হিপনোটাই সড) অবস্থার পাত্রবিশেষের আত্রাণবোধ নির্দেণ (দাজেনশন) 
দিয়া অধিক মনুভূতিদম্পন্ন করা যায়। ডাক্তার ব্রেড ( ১৭৯৫-১৮৬০ ) 
লিখিরা গিয়াছেন, তাহাব সম্মোহিত কৌন ব্যক্তি পয়ভাল্িশ ফুট দূব হইতে 
গোলাপফুলের গন্ধ নিভূলভাবে টের পাইয়াছিল। কার্পেন্টার নামক অন্ত 
এক পধ্যবেক্ষক বলিয়। গিয়াছেন, এক সময় কোন সম্মোহিত পাত্র যাটজন 
লোকের ভিতব হইতে নিদ্দিষ্ট দন্তানীব অধিকারীকে শুধু আঘ্রাণের 
দ্বারা চিনিয়া বাহির কবে। সোভেয়ারের বিবৃতি হইতে জানা যায়, এক 
মোহিত পাত্র আটজন লোকের হাতের গন্ধ শুকিবার পর প্রত্যেককে 
তাহাদের শিজ নিজ রুমাল প্রদান করে। যদিও তাহাকে ভূল পথে লইয়া 
যাইবার যথেষ্ট চেষ্টা হয়। আসল কথা, সম্মোহনকারীর নির্দেশ অনুসারে 
পাত্রের মন যত একাগ্র হয়, তাহার আতদ্বাণানুভৃতিও সেই মত তীক্ক হয়। 
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ুভি-তুভ্ত্ব 

আলোক অনুভবের হুম্্ম ক্ষমতাই দৃষ্টিশক্তি । শব, স্পর্শ, গন্ধ ও আস্বাদ- 
জ্ঞান অপেক্ষা আলোকবোধই যে মানুষের পক্ষে প্রথম প্রয়োজনীয় ক্ষমতা, 
তাহা প্রত্যেকেই হমত স্বীকার করিবেন। সকলেরই দৃষ্টিবিজ্ঞানের মূলত 
জানিবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক, কারণ নিম্ন শ্রেণীর জীবের সাধারণ 
আলোক-অন্ুভূতি হইতে উচ্চ জাতীয় প্রাণীর আকারবোধ ও বর্ণজ্ঞান- 
সম্পন্ন নয়নের ক্রমবিকাশ বড়ই চিত্তাকর্ষক । এখনে দর্শনেক্দ্িয়ের উৎপত্তি 
ও উন্নতির ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল । 

এমিবা নামক অতি ক্ষুদ্র এককোষ প্রাণীর উপর সহসা তীব্র আলোক- 
রশ্মি পতিত হইলে ইহারা সমস্ত শরীর আকুঞ্চিত করিয় অস্বস্তি জানায় এবং 
ছাঁয়াচ্ছন্ন জারগার় প্রস্থান করিতে সচেষ্ট তয়। ইহারা সর্ব শরীর দিয় 
আলোক অনুভব করে। ইহার পর স্টেনক্র নামক এককোষবিশিষ্ট কেশর- 
যুক্ত প্রাণীর কথা উল্লেখযোগ্য । ইহাদের দেহের অগ্রভাগ কেবল 
আলোকানভব করিতে পারে, কিন্তু পশ্চাদভাগের সেরূপ কোন ক্ষমতা 
নাই। কেঁচো বহুকোঁষবিশিষ্ট কীট। ইহারা উজ্জ্বল আলোকিত স্থান 
সর্বদা পরিহার করিয়া চলে। প্রাতঃকাল পরধ্যস্ত ইহারা গর্তের বাহিরে 
থাকিয়! তৃণপত্র-ভোজনে বত থাকে, কিন্তু সুর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ 
বিবরে পুনঃ প্রবেশ করে । ইহাদের শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা গিয়াছে, 
চশ্মের উপরিভাগে বহুসংখ্যক আলোকানুভূতিসম্পন্ কোষ সাধারণ দেহ- 
কোষের সঙ্গে সর্বত্র ছড়ান রহিয়াছে । ব্যাঙের বাচ্চারাও অনুরূপভাবে 
সর্বশরীর দিয়া আলোক অনুভব করে। অন্ধ বেঙাচির উপর আলোকপাত 
করিবামাত্র জোরে জোরে সম্তরণ করিতে থাকে । শামুক আলো ছায়! 
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ছাড়া আর বিশেষ কিছু হ্দয়ঙ্গম করিতে পারে না। এই সব প্রাণীর দৃষ্টি- 
শক্তি অনেকট। আমাদের চোখ বন্ধ করিয়া অগ্রিব উত্তাপ গ্রহণের মত হয়। 
হুর্য্যালোকে চক্ষু বু্জিয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের যেরূপ অন্নভূতি হয়, 
ইহাদের দর্শনবোধ সেইরূপ আলোক ও অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নয়। 
ইহার পর দেখা যায় বিভিন্ন কীট ও মেরুদগুহীন জীবের শরীরে 
আলোকবোধসম্পন্ন কোষগুলি দেহের সর্বত্র বিকীর্ণ না থাকিয়া বিশেষ এক 
স্থানে একত্র রহিয়াছে । এই নুম্ষ্ম কোষগুপ্রর চতুপ্পার্্ে কালো রঙের এক 
আবরণ আছে, কেবল উপর দিকে উন্ুক্ত থাকে । তারা মাছ, জেলি 
মাছ এবং কোন কোন কীটের দর্শনেক্িয়ের অনেকথানি উন্নতি পরিলক্ষিত 
হয়। ইহাদের আলোকান্ভৃতিশীল স্থানটি চামচের মত নিচু ও বাকা, 
উপরে কাচেব মত ব্বচ্ছ উন্নতোদর, ০০৮৩: লেন্স বলান। আবার 
পতঞ্গের চক্ষু আশ্চর্যজনক | ইহাদের নয়নদ্বয় পছুসংখ্যক লেন্স লাগান ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র চক্ষুর সমষ্টিমাত্র, ঠিক মৌজেইকের মত। প্রত্যেক চক্ষুর দ্বার! গৃহীত 
খণ্ড খণ্ড প্রতিচ্ছবি, 50128 একত্র হইয়া ইহাদের দৃষ্টিজ্ঞান জন্মায়। 
এইবপ নয়নকে যৌগিক নেত্র বলা হয়। এককোষ জীবের সাধাদণ 
আলোকবোঁধ হইতে ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিয়া বর্ণবোধবিশিষ্ট ও আকারজ্ঞান 
সম্পন্ন মানবনেত্রেব উদ্ভব হইয়াছে । বানর ছাড়া আর কোন জীবজস্তর 
চক্ষু মান্নুযেব মৃত সপ্তবর্ণবোধসম্পন্ন নয়, আর সব প্রাণী অল্লাধিক বর্ণান্ধ। 
মৌমাছি নীল রঙ বেশ দেখিতে পায় বটে, কিন্ত লাল রঙের বেলায় 
অন্ধ। অন্যদিকে অতিবেগুণী আলো আমরা মোটেই দেখিতে পাই না, 
অথচ মৌমাছি যে এই অদৃশ্য আলো! অন্থভব করিতে পারে, তাহ! পরীক্ষা 
দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রজাপতি এবং মাছও অতিবেগুণী আলো 
দর্শন করিতে সক্ষম, যদিও প্রজাপতি নীল ও হলদে ছাড়া অন্য রঙের পার্থক্য 
বিশেষ বুঝিতে পারে না। কুকুর ও বিড়াল কিন্ত কালো ও সাদ! ছাড়া 
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আর কোন রঙ উপলব্ধি করিতে পারে নাঁ, তবে রাত্রির অদ্ধকারেও ইহারা 
বেশ দেখিতে পাদ । অর্ধিকাংশ পাখি নীল রঙ একেবারেই অনুভব করে 
না, কিন্তু ঈগল, চিল, শকুন ও বাজ পক্ষীর সাধারণ দৃষ্টিশক্তি খুব প্রথর। 
ইহারা বহুদূর হইতে শিকারের অস্তিত্ব জানিতে পারে। অপরদিকে বড় 
বড় মান মাত্র ত্রিখ-চলিশ ফুট পধ্যন্ত দেখিতে পায় আর ছোট মাছ কেবল 
এক হাত দূরের গ্গিনিস দর্শন করিতে সমর্থ হয়। ব্যাঙের সামনে কোন 
কীটপতঙ্গ যতক্ষণ না নড়ে, ততক্ষণ উহার অস্তিত্ব বোধগম্য হয় না। 
সাধারণ লব প্রাণীর নয়নদ্বয্স দেহের দুই দিকে অবস্থিত। কিন্তু কোন 
কোন চ্যাপ্টা মাছের অদ্ভুত ব্যতিক্রম দেখা যায়। সোল, হ্ালিবাট 
প্রভৃতি সামুদ্রিক মতস্থের বয়োবুদ্ধির সঙ্গে বামধিকস্থ চক্ষু ক্রমশ অগ্রসর 
হইয়া দক্ষিণ নেত্রের নিকট চলিয়া আসে। তখন উভয় চক্ষুই দেহের 
দক্ষিণ পাশে অবস্থান করে। 

আমরা এতক্ষণ ইতর প্রাণীর দর্শন শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিলাম, 
এখন জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের দৃষ্টিবোবের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। 
মানুষের প্রত্যেক নেত্রগোলক প্রায় এক ইাঞ্চ ব্যাসবিশিষ্ট॥ ইহার কার্য 
অনেকটা আলোকচিত্র গ্রহণোপযোগী ক্যামেরার মত। নেত্রগোলক 
তিনটি স্তরে গঠিত, বহিরাবরণের নাম শ্বেতমণ্ডল, ৪০161০?0, উহার 
নীচে থাকে কুষ্ণমণ্ডল, 01:910910 এবং সর্বনিষ্নে ভিতরের পিকে আছে 
সুক্মবোধসম্পন্ন অক্ষিপট বা রেটিনার অস্তিত্ব। চক্ষুর সম্মুখধিকে নেত্রমণি 
রহিয়াছে । সর্বোপরি শ্বচ্ছ চশ্মগঠিত অচ্ছোদপটল বা ০০:6০ আছে। 
উহ্হার পর রঙিন মাংসপেশী নিম্মিত ছিতপ্রযুক্ত বৃস্তাকার কন্ীনিকা বা 
185 রহিয়াছে । কনীনিকা বাঁ চক্ষু-তারকার রঙ গোষ্ঠী অনুযায়ী 
কালো, বাদামী, কটা, নীল নানারকম হয়। কনীশিকার অস্তবর্তী 
ছিদ্রের, 08191]-এর আফ্তন আলোকের তীব্রতা বা অল্পতা অহ্থসারে 
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হন্থ বা দীর্ঘ হয়। অন্ধকার ঘরে কাহারও চোখের উপর টর্চের আলো 
নিক্ষেপ করিলে দেখা যাঁয় তাহার তারারন্ধ সেই সঙ্গে সন্কুচিত হইয়া 
গিয়াছে। কনীনিকার পশ্চাতে জেলির মত জব বস্ত গঠিত কাচের 
মত স্বচ্ছ এক উন্নতোদর লেন্স আছে। তৎসংলগ্ন মাংসপেশীর টানের 
তারতম্য অনযায়ী লেন্সের বক্রতা কমবেশী হয়। কাছের জিনিস দেখিবাব 
সময় লেম্সটি অধিকতর বক্রভাব ধারণ করে আর দুরের বস্ত দর্শনকালে 
শিথিল হইয়। অপেক্ষাকৃত সথতলভাব গ্রহণ করে। পক্ষীদেব ও শীতলরক্ত, 
মেরুদগুযুক্ত জীবগণেব চক্ষুর লেন্স ক্যামেরার অনৃপ প্রয়োজনমত কাছে 
আসে বা দূবে যায়। অচ্ছোদপটল ও লেন্সের মধ্যবর্তী স্বান এক প্রকাব 
জলীয় পদার্থে পরিপূর্ণ, এবং লেন্সেব পশ্চাদ্ব্তী সমস্ত চক্ষু ছেপির মত 
আর একরকম স্বচ্ছ পস্ত দি! ভবা। সকলের পশ্চাতে অক্ষিপট বা 
1111 'অবস্থিত। অক্ষিপটে আলোক অন্থভবের ডন্য বনুসংখাক সুন্দর 
বাুকোষ রহিয়াছে । স্থানে তিন রকম বাধুকোষের অস্তিত্ব দেখা যায়। 
সর্বনিয়ে আছে শুধু বাদামী বর্ণের এক স্তর, উহার উপর দণ্ডাকাব 1০৭ ও 
মোচার ০০17০-এব মত বাঘুকোষের অবস্থান । তাহার পর সাধারণ বাধু- 
কোষের ছুই শেণী। সকলের উপরকার স্তর হইতে নির্গত ন্মাুস্থত্রসমূহ 
মস্তিষ্কের পশ্চাতে দৃষ্টিকেন্দ্রে উপনীত হইয়াছে । বেগুণী বর্ণের দণ্ডাকার 
ন্নাযুকৌষসমূহ অতি ক্ষীণ আলোক অন্গভব করিবার জন্ত গঠিত আর 
মোচাকার স্সামুকোধগুলি বর্ণ বোধ উত্পাদন করিবার জন্য নিম্মিত। 

বাহ্‌ দৃষ্ঠ ও ভ্রব্য হইতে বিকীর্ণ আলোকরশ্মি প্রথমে স্বচ্ছ আচ্ছোদ- 
পটলের উপর পড়িয়া তারারঙ্ধের ভিতর দিয়া লেন্ের মধ্যে গমন কবে এবং 
তথায় বক্রীডৃত হইয়া অক্ষপটে কেন্দ্রীভূত হয়। আলোকরশ্বি বক্রীভবনে 
অচ্ছোদ-পটলও কতকট। সাহায্য করে। অক্ষিপটে সমন্ত বাহবস্তর স্পষ্ট 
প্রতিচ্ছবি, 1279£5 পতিত হয়। এই সময় আলোক পতনের ফলে 
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অক্ষিপটে রাসায়নিক ও টবছ্যতিক্ক উভয্নবিধ পবিবর্তন সংঘটিত হয়। 
ছিবিধ প্রতিক্রিয়ার জন্য নয়নস্থ স্াযুকোধষগুলল উত্তেজিত হইয়া উদ্তে এবং 
এই উত্তেঙ্জনা প্রবাহ অন্যান্য স্াযুস্থত্রেব সাহায্যে মস্তিষ্ষেব পশ্চা্দেশে 
নীত হইয়া আমাদের দর্শনজ্ঞান জন্মায়। বলা বাহুল্য, অন্যান্য সকল 
উন্নতোদ্ব লেন্সের মত আমাদের চক্ষুব লেন্দৎ সমস্ত প্রতিচ্ছবি উন্টা- 
ভাবে ক্ষেপণ করে। কিন্ত আমাদের মন ও মস্তি উহা ঠিক সোঙ্গ! 
করিয়া গ্রহণ কবে। 

প্রথব স্থ্্যালোক হইতে কোন অন্ধকাব ঘবে আনিয়া আধ ঘণ্টাকাল 
অবস্থান করিলে আমাদেব চক্ষু প্রায় দশ লক্ষ গুণ অধিক অনূভূতিসম্পন্ন 
হইয়া যান । কোন দর্শনীর বস্থ নয়নের সম্মুখ হইতে অপসাধিত হইপ্েও 
উহাব প্রভাব অক্ষিপর্দায় "২৫ সেকেও্ড পরব পধ্যন্ত বহিয়া যায়। চলচ্চিত্রে বন্ু- 
ছণি দ্রুতবেগে পব পব দেখান হয় বলিয়। জীবন্ত বোধ হয়। আমাদের 
ছোখেব সামনে পাশাপাশি ছুইটি দ্রব্যের দৃবত্ধ এক নিশিট কোণের বেশী 
কম হইলে আমর! উহাণের পার্থক্য মাব বুঝিতে পাবি না। চক্ষুগোলকের 
সহিত কতিপয় মাংমপেশী এমন ভাবে সংলগ্ন আছে যে, আমর। সকল দিকে 
চক্ষু চালনা কবিতে পারি । ছুই চক দিয়া সমস্ত দৃশ্য দেপি বলিয়া আমরা 
সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীব শিরেট ভাব ও দূরত্ব সঠিকবপে হৃদযঙ্গম করিতে সক্ষম 
হই। এজন্য এক চোখ বদ্ধ করিয়া হুচে সত! পবান এত কঠিন । 

সাধারণ লোকে বাষধন্ুব সাতটি রড দেখিতে পার । বেগুনী আলোর 
তবঙ্গ-পৈর্ঘ্য *০০০৪ মিপিমিটার আর লাল আলোর তবঙ্গটৈর্ঘ্য ***০৮ 
মিলিমিটার । এই সীমাব ব'হিরের আলোক-তরঙ্গ আমাদের পক্ষে অদৃশ্য । 
বেগুণী রশ্মিব আগে আছে মশ্য অতি-বেগুণী ও রঞন-রশবি আর রক্ত- 
রশ্মির পরে আছে তাপ-রশ্মি ও রেডিও-তরঙ্গ । সাধারণ জনসংখ্যার 
শতকরা প্রায় তিন-চারজন লোক বর্ণান্ধ অর্থাৎ এই সব লোক লাল, সবুজ 
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অথবা হলদে কিংবা নীল রঙের তফাৎ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। 
রেলের সম্কেতকারী ও ইঞ্জিনচালক এবং জাহাজের নাবিক বর্ণান্ধ হইলে 
মচ্চা মুশকিল। সেজন্য এই সকল কর্মে লোক নিয়োগের সময় উত্তমরূপে 
বর্ণবোধ পরীক্ষা করা আবশ্যক | প্রসিদ্ধ ইংরেজ রাসায়নিক জন ডালটন 
(১৭৬৬--১৮৪৪) রক্তবর্ণান্ধ ছিলেন। নারী অপেক্ষা পুরুষ বর্ণান্ধ দশগুণ 
অধিক। সাধারণ সাদা আলো! সপ্ত বর্ণের সমষ্টি মাত্র । স্ুবিখ্যাত ইংরেজ 
বৈজ্ঞানিক নিউটন সপ্তদশ শতাব্দীতে পরীক্ষা করিয়া দেখান যে, শুর্যের 
আলো কোন তিন-কোনা কাঁচের দণ্ডের ভিতর দিয় আসিবার সময় সাত 
রঙে ভাগ হইয়া যায়। 

আমবা স্থক্ম দর্শনের সময় দুই চক্ষু এমনভাবে চালিত করি যাহাতে 
বহি্বস্তব গ্রতিচ্ছবি আক্ষণটের সর্বাপেক্ষা অনুভূতিসম্পন্ন জারগায় পড়ে। 
অপর দিকে মস্তিষ্ক হইতে আামুগ্ুচ্ছ নেত্র গোলকের পশ্চাতে যে স্থান্‌ 
দিয়া অক্ষিপটে প্রবিষ্ট হইয়াছে এ স্থল অন্ুভূতিহীন ও অন্ক। 

এখন কয়েক রকম সাধারণ নেত্ররোগের কথা বল! হইতেছে। 
অদুরবদ্ধ দৃষ্টি বা শর্ট সাইট বলিয়া এক প্রকার চোখের অস্থথ আছে, এই 
রোগে নেত্রগোলক অতিবিক্ত লম্বা হইয়া যায় এবং সেঙ্ন্য লেম্স হইতে 
প্রেরিত প্রতিচ্ছবি ঠিক অক্ষিপটের উপর না পড়িফ্জা উহার কিছু সামনে 
কেন্দ্রীভূত হয়। ইহার ফলে দুরের জিনিস অস্পই দ্রেখায়। এই অবস্থায় 
নতোদর কাচের ০01209৮৩ লেন্সযুক্ত চশমা ব্যবহার করিলে স্বাভাবিক 
দৃষ্টি করিয়া পাওয়া যায়। আবার আর এক রকম চক্ষুবোগে নেত্রগোলক 
অপেক্ষাকৃত চ্যাপ্ট। হইয়া যায়। যাহার জন্য অক্ষিপট লেন্সের কাছে সরিয়া 
অ'মে। তখন লেন্স হইতে নির্গত আলোকরশ্মি অক্ষিপটের পশ্চাতে 
কেন্দ্রীভূত হয়। এই অহ্থথের নাম দুরবদ্ধ দৃষ্টি বা লং সাইট । কারণ 
ইহাতে কাচের উম্নতোদর লেন্স লাগান চশমা ব্যবহার করিলে রোগীর 
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্বচ্ছন্দ দৃটি লাভ হয়। অচ্ছোদ-পটল স্থগোল না হইলে অসমবৃট্টি বা 
85612175051 রোগ হয়। এই অন্থথে বেলনাকার, ০5111700191 
কাচের লেম্সের চশম! লাগাইলে উপকার হয়। কোন কারণে চক্ষুর লেন্স 
অন্বচ্ছ হইয়া গেলে দশ'নশক্তি বিশেষ ব্যাহত হয় । চলিত ভাষায় ইহাকে 
ছানি পড়া বলে। অস্ত্রোপচারের দ্বারা চক্ষুর অন্বচ্ছ লেন্স অপসাবিত 
করিয়া পরে উহাব স্থলে কাচের উন্নতোদর লেন্স-সংযুক্ত চশমা ধারণ করিলে 
দৃষ্টিশক্তি পুনঃপ্রাণ্চ হওয়া যার়। সাধাবণ অবস্থা আমাদের দৃষ্টি অপীমের 
প্রতি শিবন্ধ থাকে । বহু কোটি মাইল দূরেব নক্ষত্রালোক আমরা পরিষ্কার 
দেখিতে পাই । অপর দিকে কাছের জিনিসের বেলার দশ বছর বগলের সময় 
মাত্র তিন ইঞ্চি দৃবের বন্ত৪ বেশ দেখ! যায়| ত্রিশ বৎসর বয়সে সস্পষ্ট দৃষ্টির 
নিকটতম দূরত্ব প্রায় ছয় ইঞ্চি। চল্লিশ বছর বয়সে দশ ইঞ্চি দূর হইতে 
স্বচ্ছেন্দে লেখাপড়। করা যায়, পাঠ্য পুল্ক আরও কাছে আনিলে অস্বস্তি 
বোধ হয়। আসল কথা শৈশব হইতে বাদ্ধকা পধ্যন্ত বয়স বুদ্ধির সঙ্গে 
কাছের জিনিস দেখিবার ক্ষমতা ক্রমশঃ দূবে চলিয়া যায়। ইহার কারণ, 
চক্ষুব লেন্স ক্রদশঃ অনমনীর হইধা পড়ে, উচ্ার স্থিভিস্থাপকতা৷ কমিয্বা যায় 
এবং উহা! আর আগেকার মত প্রঘ্োজনানূপারে যথোচিত বক্র হইতে পারে 
ন1। পবে একাস্ত স্বাভাবিক ভাবেই এমন অবস্থা আসে যখন কনভেক্স- 
লেন্সদম্পন্ন চশমা না পরিলে লেখাপড়া, স্থচিকর্ম বা কাঙ্গের কাজ সহঙ্জ- 
ভাবে সম্পন্ন করা অসম্ভব হয়। 

অবশেষে চোখের যত্ব সম্পর্কে ছুই একটি কথা বলির প্রবন্ধের উপসংহার 
করিব। অধিকাংশ চক্ষু-চিকিৎসকের মত, রোজ যদি রাত্রিতে শয়নের পৃর্বে 
এবং প্রাতঃকালে শধ্যাত্যাগের পরে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্ট। দিয়া ছুই 
নয়ন উত্তমরূপে ধৌত করা হয়, তাহা হইলে নানারকম ধোয়া, ধুলা ও 
বীঞ্জাণুঘটিত নেজরোগ হইতে পরিত্রথণ পাওয়া যায়। পড়িবার সময় কিংবা! 
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ফোন রকম শুক্র কাজ করিবার কালে এমনভাবে উপবেশন করা উচিত 
যাহাতে আলোকরশ্মি শরীরের বা পাশ হইতে কিংবা পিছন দিক হইতে 
আগমন করে। আলোকের ওজ্জল্য ঠিকমত হওয়া বাঞ্চনীয়, খুব ক্ষীণ 
হওয়া যেমন খারাপ তেমনি বেশী তীত্র হওয়াও সমান ক্ষতিকর । সব সময় 
লেখাপড়ার কাজ দশ ইঞ্চি দুর হইতে করা উচিত। স্ষ্য্য গ্রহণ পরিদশ'ন 
করিবার সময় কদাচ খালি চোখে একদৃষ্টে তাকান উচিত নয়। এ সময় 
ধূঅ-কাচ ব্যবহার করা সর্বতো ভাবে যুক্তিনঙ্গত। খালি চোখে নুর্য্য বা তীত্র 
বৈছ্যুতিক আর্ক-আলোর দিকে বেশন্দণ চাহিয়া থাকিলে স্থামিভাবে অন্ধ 
হয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে রঙিন চশমা ধারণ করাই 
নিরাপদ | কৌন কারণে নয়নদয় ক্লাস্ত বোধ হইলে ছুই হাতের তালু দিয়া 
উভয় নেত্র আবুত করিয়া দশ-পনের মিনিট বিশ্রাম ল€য়া উচিত, তাহ! 
হইলে শীঘ্রই শ্রাস্তি দূর হয়। 

আমাদের খাগ্যের সহিত দৃষ্টিশক্তির নিকট সম্পর্ক আছে । আহাধ্যবস্তর 
মধ্যে ভিটামিন “এর অভাব ঘটিলে চক্ষ-প্রদাহ এবং রাতকাণা রোগ হয়। 
পরীক্ষার জন্য একবার একজন সুস্থ সবল যুবকের খাগ্যতালিকা হইতে 
ভিটামিন “এ” সম্পন্ন সমন্ত খাছ্যবস্ত চৌত্রিশ দিন ধরিয়া বাদ দিয়া দেখা 
গেল, তাহার অক্ষিপটে অবস্থিত দণ্ডাকার ন্নাযুকোষগুলির অনূডতি কমিম়া 
মাত্র এক-নবমাংশ হইয়া গিয়াছে আর এখানকার মোচাকার ম্রীযুকোষের 
অন্ুভবশক্তি হাস পাইয়া তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র হইয়া পড়িয়াছে। 
নির্দিষ্ট সময়ের পর যেই যথেষ্ট ভিটামিন এ, ভাহাকে প্রদান করা হইতে 
লাগিল অমনি তাহার দৃষ্টিশক্তি সত্বর স্বাভাবিক হইয়া আসিল। এজন্য 
কোন্‌ কোন্‌ খাছ্যে ভিটামিন "এ, আছে তাহা আমাদের জানা দরকার। 
ভিটামিন “এ” মাছের তেল, ডিম, দুধ, ঘি ও মাখনে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া 
ষায়। ইহা ছাড়া, টোমেটো, গাজর, বাধাকপি এবং পালউাদি সবুজ শাক- 
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সজিতে ক্যারোটিন নামক এক রকম হলদে রঙ আছে উহা উদরস্থ হইলে 
যকতে গিয়া ভিটামিন “এতে পরিণত হয়| স্থৃতরাং এ সমস্ত উদ্ভিজ্জ সামগ্রী 
নিয়মিত যথেষ্ট পরিমাণে ভোজন করিলেও চক্ষুর জ্যোতি স্বাভাবিক 
থাকে। 

ভারতবর্ষে কমবেশী কুড়ি লক্ষ অন্ধ লোক আছে। এদেশে দৃষ্টিহীনতার 
প্রধান কারণ বসন্তরোগ, যৌনব্যাি, যান্ত্রিক আঘাত, আভ্যন্তরিক চক্ষু- 
চাপ বুদ্ধি এবং বীঙ্গাণু সংক্রমণ জনিত নেত্রক্ষত। আমাদের কর্তব্য এই 
সব অস্থ ও আঘাতের সম্যক্‌ প্রতিকার করা এবং প্রয়োজন হইলেই চক্ষু 
চিকিৎসকের সাহাধ্য লওয়া। পঞ্চেন্দ্রিমের মধ্যে দর্শনশক্তিই প্রধান। 
দৃষ্টিশক্তি যাহাতে অক্ষু্ণ থাকে, সকলের সব সমর সেই চেষ্টা করা উচিত। 
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সস্মে্ মাহ 


সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় পনের লক্ষ মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোক আছে এবং 
অন্ততঃ ইহার দ্বিগুণসংখ্যক ব্যক্তির মন কোন না কোন প্রকার আংশিক 
অক্ষমতায় দুর্বল, অথচ এদেশের সমস্ত মানসিক ব্যাধির হাসপাতালে মাত্র 
দশ হাজার রোগার ব্যবস্থা হইয়াছে, সেজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থান 
সঙ্কুলান হয় না| মনোবিকারগ্রস্ত রোগীর বিপুল সংখ্যাধিক্য পধ্যবেক্মণ 
করিলে শ্বভাবতঃই ইহার নিবারণ বাবস্থার কথা মনে উদয় হয়। 


মনোবিকারের সঙ্গে অপরাধ-প্রবণতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 


আধুনিক চিকিৎ্সাবিজ্ঞানেব বিস্মগকর উন্নতি হওয়া সত্বেও উন্মাদরোগ 
এখনও দুরারোগ্য ব্যাধি বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু গ্রথম অবস্থায় যে এই 
দুশ্চিকিতস্ত ব্যাধিও সহজে নিরাময় হয়, তাহা সাধারণতঃ হৃদঘঙ্গম করা 
হয় না। এতদ্বাতীত মনোধিকারেব সহিত অপরাধপ্রবণতারও ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ পরিপৃষ্ট হয়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, অধিকাংশ অপরাধীই 
ত্বাভাবিক মনোবুত্তিসম্পন্ন । সুতরাং মানসিক স্বাস্থ্যবিধি প্রথম হইতেই 
যথারীতি প্রত্তিপালিত হইলে অপরাধী ও উন্মাদ রোগীর যে সংখ্যা ত্রাস 
হইবে, তাহা নিশ্চিত । ইহা দেখের মধ্যে কম লাভজনক নয়, কারণ 
অপরাধীর রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্মাদ প্রতিপালনের জন্য রাষ্ট্রের গ্রভৃত 
অর্থ ব্যয় হয়। 

মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার আন্দোলনের সৃত্রপাত 


শারীরিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে আজকাল সকলেই সচেতন হইলেও 
মানসিক শ্থাস্থ্যরক্ষা সম্বদ্বধে অধিকাংশ লৌকেরই কোন স্পষ্ট ধারণা নাই, 
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শত পোপ জর 


কারণ মনম্তত্ব ব্যাপারটিই যে একেবাবে নৃতন? কিন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
আমাদের উদাসীন থাক আব মোটেই কাম্য নয়। সামাজিক জীবনে 
ইন্াব প্রভাব সমধিক ও স্থদূবপ্রদাবী। আমেবিকাঁতেই ক্লিফোর্ড বিয়ার্স 
কতৃকি সর্বপ্রথম মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা *ম্পফ্তি আন্দোলনের স্বত্রপাত হয় । 
ক্রিফোর্ড বিার্ূস নিঙ্গেই মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া বেশ কিছুদিন 
ভুগিয়াছিলেন এবং এন্ন্য তাহাকে অল্পঙ্গাল হাসপাতালে অবস্থ'ন করিতে 
হয়। তদনভ্তব সম্পূর্ণৰপে ব্যাধিবিমুক্ত হইয়া তিনি মনের স্বাস্থ্যের গুরত্ 
সবিশেষ উপলব্ধি কবেন এবং ১৯০৭ সালে ভাক্তাবথ এডল্ফ মেয়াবের 
সহারতা ও সহযোগিতায় খানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত বাপক গ্রচারকার্ধয 
আবন্ত কবেন। তৎকালে এই বিজ্ঞানেব শেশবাবস্থ। ছল বণিলে বিশেষ 
অতুযক্তি হয় না। কিন্ধ বিগত চল্লিশ বৎসবেব মধ্যে মন্ত্রের বিপুল 
উন্ন ত সংসাধিত হইয়াছে এবং কিন্প ব্য ক্গত বাবস্থা অবপঙ্গন করিলে 
মন শাস্ত ও স্রস্থ থাকে এখন তাহার শ্রম্পষ্ট নিদদিশ দেনা মোটেই কঠিন 
নয়। বঞ্ঠমানকালে পখিবীব প্রত্যেক সভ্যদেশেই মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 
সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । 
মানসিক ব্যাধির কারণ 

প্রথম উন্মাদরোগের বিবিধ কাবণ সমূহ সম্যক পর্যালোচিত হইলে 
ইহার নিধাবণ ব্যবস্থ। উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে, এই আশায় 
মানপিক ব্যাধির বিভিন্ন হেতু এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে । মনো- 
বিকারের প্রধান কাৰণ চতুপ্বিধ, যথা-_মানপিক, শারীরিক, বংখাহঞ্মিক 
ও পারিপাশ্থিক। 

মনস্তত্বব্দি চিকিৎসকগণের মতে কোন দুর্ভাবনা বা দুশ্চিন্তা বহুকাল 
স্থায়ী হইলে, পরিশেষে উহা! মানপিক স্বাস্থ্যহানির কারণ হইয়া গাড়ায়। 
উদ্ধিগ্রতার উদ্ভব নানাভাবে হইতে পারে, পারিবারিক অশান্তি, অথব! 
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ব্যবসায় বাঁণিজ্য সংক্রাস্ত ভাবনা, কিংবা জীবিকা-সন্বন্ধীয় তুশ্চিন্তা অনবরত 
মনকে পীডিত ও ক্রিষ্ট করিতে থাকিলে পরিণামে নামু-বোগেব আবির্ভাব 
হওয়া কিছুমাত্র আশ্চরধ্য নয়। ইহা ছাডা সাংসারিক অসস্ভোষ, নৈরাঠ, 
যৌনজীবন সম্পর্কিত অতৃপ্থি এবং স্বজন-বিয়োগজনিত শোক মানসিক 
ত্বাস্থ্যভঙ্গের অন্যতম কারণ। কোন লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, দীনভাজ্ঞান ব! 
অপমানবোধ দীর্ঘকাল মনেব মধ্যে চাপা থাকিলে মানপিক সুস্থতা ক্ষুগ্ন হয়। 
অবশ্ত এই পৃথিবীতে বাপ কবিতে গেলে দুঃখ ও ছুর্ভাবনা হইতে একেবারে 
পরিরাণ লাভ কবা কাহাবও পক্ষে সম্ভব নয়, তবুও অনেকটাই মনেব গগন 
ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। ছুশ্চিম্তা বা ছুর্তাবনাব কাঁরণ উপস্থিত 
তইলে অনেকেই অনিদ্রা, অলীর্ণ, উত্তেজনা, অবসাদ ইহ্যানি নাঁনারপ 
উপসর্গ বাবা উৎপীভিত ও ক্রি ভন, কিন্ত এপ অবস্থায় যুক্তিযুক্ত কর্তৃব্য, 
সকল ভ'বনা-চিস্তা মন হইতে ঝাঁড়িয়া ফেলিয়া নিজেকে কোন কাজ, খেলা 
বাআমোদ-প্রমোদে বিনিয়োগ কবা, তাহা হইলেই ছুর্ভাবনাব প্রকোপ 
হাস পায়। উদ্বেগ টদহিক ও মানসিক স্বাস্ত্যভঙ্গেব অন্যতম প্রধান কাবণ। 
স্থতবাং দুশ্চন্ত| ও উদ্বিগ্রতা জর কক! একান্ত প্রয়োজন 

এদেশে একপ্রকাঁব অলীক দুশ্চিন্তায় বহু ব্যক্তিকে কষ্ট পাইতে ৫ খা যায়। 
হাত দেখান এবং কোঠী-বিচাবেব ফলে অনেকেই অপ্রিয় ভবিষ্দ্ধাণীসঞ্জাত 
ছুর্ভাবনায় পীঙিত হন এবং কোন অনাগত এবং প্রায় অসন্তাব্য দূর্ঘটনা বা 
বিপদের কথা ভাবিয়া ভয়-ব্যাকুল হইয়া উঠেন। উত্ত দৈব-ছুদ্বিপাকের 
প্রতিকারকল্পে নানারূপ ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞ ও মাছুলি ধারণ করিয়া ও তাহারা 
যেন নিশ্চিন্ত হইতে পাবেন না। এই উদ্বেগ অবচেতন মনে গিয়া বাস! 
বাধে । সাধারণতঃ জ্যোতিযীবা যে আপদ-ধিপদের ভবিত্বদ্বাণী করেন, 
তাহা বাস্তবজীবনে কদাচিৎ সংঘটিত হইতে দেখা যাঁয় এবং প্ররুত দুর্ঘটন! 
সমূহ অধিকাংশ স্থলেই কোনরূপ পূর্বাভাস প্রদান না করিয়াই অৰণ্মাৎ 
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আগমন করে | এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া সকলেরই জ্যোতিষী ও ভবিত্দ্বক্তার 
সংসর্গ দৃঢ়তার সহিত পরিহার করিয়া চলা উচিত, তবেই মনের শাস্তি ও 
সুস্থতা অক্ষুণ্ন থাকিবে । 

আজকাল প্রায় সকলেই জানেন, আমাদের মনের দুইটি ভাগ আছে-_- 
বহিম্মন ও অস্তশ্মন অথবা সঙ্ঞান মন ও নিজ্ঞঞান মন। কখনও কখনও সজ্গান 
মনে পরস্পর-বিরোবী ছুইটি বিপরাত ভাব বা বাসনার ঘন্ব (কনমিকু ) 
উপস্থিত হয়। এই ছন্দের সমাধানকল্পে যদি কোন ভাব বা বাসনাকে 
নিজ্ঞবান মনে ঠেলিয়া দিয়া উহার অন্তিত্ব ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করা হয়, 
তাহা হইলে এ রুদ্ধ ইচ্ছা বা ভাবের অব্দমন (রিপ্রেশ্যান ) হইতে অত্যন্ত 
অন্বাস্ক্যকর মানসিক পরিবেশের উদ্ভব হয়| অবদমন দীর্ঘকল স্থায়ী হইলে 
এ অবরুদ্ধ ভাববাশি সাধারণ মনের সহিত একবপ বিচ্ছিম হইয়া অবস্থান 
করিতে থাকে । মনের «ই প্রকারবিভাগ (ডিসোসিয়েশন ) কিন্ত মোটেই 
স্বাস্থ্যকর নয়। খণ্ড-বিখণড বিক্ষিপ্ত অস্থঃকরণ উন্মমদরোগের উর্বর ক্ষেত্র । 
মানসিক সুস্থতার জন্য সমগ্র চিত্তের মমতা ও সংযোঁগবক্ষা বিশেষ আবশ্যক, 
কারণ ইহা দেখা গিয়াছে যে, পুর্নোক্ত অবদমিত ভাব বা কামন! নিজ্ঞান 
মনোমধ্যে অজ্ঞাত ও বিচ্ছিন্নগাবে কিছুপিন নীরবে অধিষ্ঠান করিয়! 
নানাপ্রকার স্নামুব্কারের লক্ষণরূপে পুনরার আত্মপ্রকাশ করে। স্তরাং 
মনের মধ্যে বিরুদ্ধ চিন্তার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রত্যেকেরই কর্তব্য সকল 
দিক্‌ বিচার করিয়া কোন একটিমাত্র ভাব বা অভিলাষকে প্রাধান্য দিয়া 
গ্রহণ করা এবং অপরটিকে যন হইতে সম্পূর্ণরূপে ব্জন করা। ইহার জঙ্য 
প্রয়োজন আত্মনোধ ও আত্মজ্ঞানের অভ্যাস। নিজের সজ্জান ও নিজ্ঞান 
মনের সকল রকম প্রবৃত্তির হুরূপ জানার শিক্ষা মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে 
বিশেষ দরকারী । মানুষের মনে অনেক সময়ই অঙ্গামাজিক ও অযৌক্তিক 
আদিম বাসনার উদয় হয়। ইহার প্রতিকার উহার অস্তিত্ব অস্বীকার ব! 
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নিজ্ঞান মনে উহাকে প্রেরণ করা নয় । এক্ষেত্রে উচিত কাজ উহার প্রকৃতি 
জানিয়া লইম সঙ্ঞানে স্বেচ্ছায় উহাকে সংঘত কব]। 
মনের স্বাস্থ্যবক্ষাব উপাঁয় 

মনকে সুস্থ বাখিতে গেলে বাল্যক্কাল হইতে নিয়মানব্তিভা ও সুশৃঙ্খল 
জীবনযাপনের অভ্যাম অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । প্রত্যহ নিয়মিত পরিমাণ 
কাঁজ-কন্ম, আন মাহাব, ব্যায়াম, খেলাধুলা, আমোদ, বিশ্রাম ও নিদ্রার 
নির্দিষ্ট সময় বাখা অবশ্য কর্তব্য । এইরূপ শিনিত জীবখনঘাপন দেহ-মন 
উভয়েব সুস্থতার পক্ষেই বিশেষ হিতকব। ইভা চাড়া শিঙেকে সকল 
অবস্থার সহিত মানাইয়া চলাৰ অভ্যাস বাগা বিণের | অনেব বিহিন্ন বৃত্তির 
মধ্যে সমন্বয় স্থাপন এবং পাবিপাশ্বিক আবেই্নশীর সঠিত সামরশ্য বিধান 
মানসিক স্বাস্থ্যবক্ষাব অন্যনম গ্রধান উত্দশ্য | 

আমাদের প্রভোক্বই কর্তব্য ভীবন্বে আদর্শ ও উদ্দেশ্ট স্থিব কবিষা 
লইগা একটি স্থচ্দ্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ কবা এবং সেই পরিকল্পনা অন্যায় 
নিজেব জীবনকে এমন ভাবে স্ুনিযন্িত ও স্ুপবিগালিত কবা, যাহাতে 
লক্ষ্যস্থলে সত্বব অগ্রসব ভওয়া সম্ভবপব হ্য। ইহার জন্ত যদি কঠোর 
আত্মমং্যম, গ্রচৃব ত্যাগ-স্বাককাব এবং পু আবাস সাধনের প্রয়োজন হয়ঃ 
তথাপি সে সমস্ত প্রফুল্চিন্তে ববণ কবিদা লও" বিদ্ষে । মহৎ উদ্দেশ্যের 
নিকট সকল বকম বাধা-বিপন্তি ও দুঃখ-কষ্ট তুচ্ছ মনে কবা উচিত । এইক্ধ:প 
স্থিব-লক্ষ্য হইয়া নির্দাবিত কর্তব্য-কম্ম সম্পাদন কবিতে থাকিলে তবেই 
মানুষের শ্রেষ্ঠ আশা-আকাজ্ষ! সার্থকতা লীভ করে এবং জীবন-মন পূর্ণ 
বিকশিত হইছ্বা উঠে। 

যৌন স্থাস্থ্যরক্ষ! বিধি 

এখন যৌন স্থাস্থ্যবক্ষার বিষয় ছুই-একটি কথা বলিব। এই ব্যক্তিগত 

বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও ব্যাপক । এ সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যাইতে 
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পারে, বিবাহিত ঘপ্পতির পক্ষে অবাধ ইন্ড্িয়পরায়ণতা এবং পরিপূর্ণ 
্রক্ষচর্ধ্য এই উভয় ব্যবস্থাই অস্বাস্থ্াকর। অভিবিক্ত ইন্দ্রিয়পবায়ণতা 
যেমন স্নায়বিক অবসন্নতা আনয়ন কবে, সেইবপ প্রবৃত্তর পূর্ণ নিবোধ 
অন্বস্তি, অশ্বাচ্ছন্দ্য এবং ন্ীযুমণ্ডশীব অবাঞ্চনীর উত্তেজনার স্যাি 
করে। সুতরাং এ বিষয়ে মধ্যবস্তী পথ অন্ুদরণ করাই সর্বাপেক্ষা 
শ্রে়ঃ। অবিবাহিত যুবকষুবতীর পক্ষে অন্ততঃ কুডি-পাটশ খৎ্দ্ৰ 
বয়স পর্য্স্ত সংযত জীবন যাপন কধিলে কোন ক্ষতি হয় না, এই 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণৰপে স্বাস্থ্যকর । প্রসিদ্ধ মনশুত্বত্দ্‌ হ্যাচেলক এলিসের 
অভিমত যৌবনের প্রারস্তে জীবনকে যদি ঠিকমত পরিচাণনা করা যায়, 
তাহা হইলে যৌন-প্রবৃত্তি অনেকাংশে শান্ত ও সংহত থাকে। তাহার 
মতে সহজ, সরল জীবনযাজ। সাধারণ খাছ গ্রহণ, শীভল ছলে আন, 
বিলাপিতা ত্যাগ, সমস্থ প্রকার দৈহিক ও মানপিক উত্তেজনা বঙ্জন, মন্দ 
সংসর্গ পবিহার, মুক্ত বাষুততে প্যারাম সাধন এবং কোন উন্নত বিষয়ে 
পরিপূর্ণভাবে মনোনিবেশ ও আঙ্মনিদোগ ইপ্রিঘ্সংযমেব পক্ষে বিশেষ 
সহারক। এই প্রসঙ্গে বল! প্রয়োজন যৌবনারন্তে তরুণ-তরুণীদের 
অন্তঃকরণে যখন প্রথম যৌন প্রবুির উন্মেষ হর, সেই সময মধ্যে মধ্যে 
যৌন স্বপ্ন দর্শন এবং যৌন আত্মুতৃপ্রি সম্পূর্ণরূপে শ্বাভাবিক ও সাধারণ 
ঘটনা । এই সকল ব্যাপার লইয়া! উদ্দিগ্র ও বিচলিত হইবার কিছুই নাই । 
তবে পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই সময় অধ্যয়ন, ক্রীড়া-কৌতুক, নির্দোষ 
আমোদ-প্রমোদ, শরীর চচ্চা গুভূতি কোন এক বিষয়ে প্রাণশর্ভিকে 
সম্পূর্ণবূপে নিয়োজিত ও ব্যাপৃত রাখিতে পারিলে স্বভাবঙঃই যৌন প্রবৃত্তির 
উত্তেজন1 অনেকাংশে প্রশমিত থাকে । 
মনের সমতা-বিধানের উপায় 
মনের সমতা বজার রাখিতে গেলে ভাবাবেগের অভিব্যক্তি সংযত 
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হওয়াও বিশেষ দরকার । ক্রোধ, ভয়, আনন্দ, দুঃখ প্রভৃতি মানসিক 
উচ্ছাসে অভিভূত ও বিপধ্যন্ত হওয়াও যেমন অস্বাস্থ্যকর, সেইরূপ এই সকল 
স্বাভাবিক মনোভাবকে সম্পূর্ণকূপে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলাও অত্যন্ত অন্তায়। 
অবরুদ্ধ ভাবাবেগ নান1রূপ ন্নাযুবিকারেব লক্ষণরূপে শেষে প্রকটিত হয়। 
স্থনিযুন্ত্রিতভাবে আবেগ প্রকাশই মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার প্রকৃষ্ট পস্থা । ধের্য্য 
ও স্থৈষ্যেব সহিত সকল অবস্থার সন্মুপীন হওয়া চিত্তের দৃঢ়তা ও সুস্থতার 
পরিচারক। 
স্থায়ুমণ্ডলীর অবসাদ ও উত্তেজনা-নিবারণের 
উপায় সুনিদ্র। 

শিদ্রাই দেহ-মনকে যথার্থ বিশ্রাম প্রদান কবে। পূর্ণবয়স্ক পরিশ্রমী 
ব্যক্তির পক্ষে সাত-আট ঘণ্টা নিদ্রাই গ্রশস্ত। স্ুশিদ্রাব অভাব ঘটিলে 
স্থাযুমণ্ডলীর অযথা উত্তেঙ্গণী বা অবসাদ উপস্থিত ভয়। বেশীদিন নিপ্রা- 
হীনত্া স্থায়ী হইলে মানসিক অবঙন্নত অ'শিতে পাবে। সেজন্য 
অনিদ্রারোগেব আশু প্রতিকাৰ আবশ্যক । শঞ্কনেব অব্যবহিত পূর্বের 
শীতল বা ঈষদুষ্খ জলে আান জি উত্তম প্রত্তিষেধক বলিয়া 
বিবেচিত। পরিপাক ক্রিয়া যাহাতে অব্যাহত থাকে, সেধিকেও লক্ষ্য 
রাখা উচিত। নিশ্ব অন্ধকার রে মুক্ত বাতায়ন, শ্রান্ত শিথিল দেহ এবং 
শান্ত অন্ুদ্িগ্ন চিত্ত গভীর নিদ্রাব সবিশেষ সহায়ক । ইহার সহিত ঘুমাইবার 
ইচ্ছা থাকিলে গা নিদ্র স্বনিশ্চিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনিদ্রাব্যাধির 
প্রধান কারণ মানসিক দুশ্চিন্তা । অতএব সজ্ঞান বা নিজ্ঞান মনে ছুর্ভতাবনার 
কোন কারণ থাকিলে উহা বিদুবিত করা আবশ্টঠক। ইহার জন্য 
আত্মবিচাবের প্রয়োজন । একটা কথা মনে রাখা কর্তব্য, নিদ্রাহীনতায় 
কষ্ট পাইলে কখনও উহা লইয়া বেশী ভাবা উচিত নয়। এব্ধপে করিলে 
অনিদ্রা ব্যাধির প্রকোপ আরও বাড়িয়া যায়, নিদ্রা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে 
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নিলিপ্ত ও নিব্বিকার ভাব ধাবণ কবাই অনিদ্রাবোগেব সর্বোত্তম চিকিৎসা । 
সাধারণত্তঃ নিদ্রাল্পতাঁব জন্য কোন ওষন গ্রহণের প্রয়োজন হয় না, নিতান্ত 
আবশ্তক হইলে ডাক্তাবের পবামর্শ অনুসাঁবে স্থনির্বাচিত উধধ সেবন করা 
যাইতে পাবে। 
মানসিক ব্যাধির প্রকাব-ভেদ 

মনেব বোগ ছুই প্রকার £ অজ্জিত ও বংশাচক্রমিক | কতিপয় মানপিক 
ব্যাধি বংশান ক্রমে সংক্রামিত হইতে দেখা যায়। পিতা, মাতা, পিতামহ, 
পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী এই ছয়জনের ভিত্তব কাভাবও স্থাধী মনো 
বিকার থাকিলে কখনও কথনও উহা 'ভবিষান্থ' শীঘদের মধ্যে সঞ্চাবিত তয়। 
বিশেষ করিখা বুদ্ধহানত' বা মানসিক অঙ্গমতা যণ্দ অনুগত হগু এবং উভয় 
কুলের পিতামাতার মণ্যে কিমান থাকে, হাহা হইলে সন্তান-সম্তুতির 
ভিত্তব নিশ্চিত উক্ত কোগ যথাঙ্কালে পবিষ্ফুট হয়। জছবুদ্ধি ব্যক্তিবর্গ 
ঘাহাতে অনথা বং*বুছি কবিষা সমাজের ভাব হি করিতে নাপারে, তাহার 
একমাত্র গ্রত্তকাব 'স্ক্োগচ'বেব দ্বাবা উত্ভাদেব উদ্পাপিক| শক্তি চিবকালের 
জন্য নষ্ট কবিয়া দেওয়া । বলা বাল্য, এই প্রক্ধিণ সহঙ্গমাধ্য এবং এইব্প 
অস্থ্রোপচাবেব ফলে যৌন-শক্তির কোন দ্দতি হজ না, শুধু প্রজনন ক্ষমত। 
লোপ পায়। আমেবিকার ইতিমপ্যে জান্ির উন্নদননকল্পে ছাব্বিখটি প্রদেশে 
জডবুদ্ধি ও ক্রিতমন্তিকষ ব্যঞ্জিদিগকে এইন্ধপে বন্ধ্য। কবিয়া দিবার ব্যবস্থা 
আইনসঙ্গত কবা হইরাছে। যুদপুর্ন জাম্মানীতে৪ অশ্ন্ধপ ব্যবস্থা প্রচপিত 
ছিল। ভারতে এই প্রণালী অবল্্বন কবিছা বিক হমস্ফিদের সংখ্যা বুদ্ধি 
নিবারণ করা উচিত। এতদ্যতীত উন্মাদ রোগী ও রোগিণীর বিবাহ 
সম্পূর্ণদূপে নিষিদ্ধ হয়া দরকাব। এই সকল ব্যাপারে যাহাতে কেহ 
প্রবঞ্চনার আশ্রপ্ন লইতে না পারে, সেদিকে কঠোব দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । 

শরীর ও মনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান, এ জন্য কোন কোন দৈহিক 
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ব্যাধি বা শারীরিক বিকাবের ফলে মনের রোগ উৎপন্ন হয়। যেমন যৌন- 
ব্যাধিব বীঙ্গাণু শরীরে প্রবেশ লাভ করিয়া যদি অধিক দ্রিন অবাধে অধিষ্ঠান 
করিবার স্থযোগ পায়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে উহ্বারা সমস্ত আযুমণ্ডলী 
আক্রমণ করিয়া পরিশেষে জি-পি-আই নামক উৎকট উন্মাদরোগের সি 
করে। সুতরাং যৌবনে সকলেবই চবিত্রবান ও সংযত হইবার প্রচেষ্টা 
কর! ষে কত আবশ্যক, তাহ! একবাক্যে বলিয়া শেষ করা যায় না। ক্ষণি$ 
ভূলের দরুণ যৌন-ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে অনতিবিলঘ্ে স্ুচিকিৎসার দ্বার! 
রোগ নিরাময় কথা কর্তব্য, মনে রাখা উচিত বর্তমানকাঁলে ছ্বিবিধ যৌন- 
রে।গই সহঙ্গে বিদৃবিত হওয়া সম্ভব । 

অতিবিক্ত মগ্যপান9 মানপিক ব্যাধির অন্যতম প্রধান কারণ। অল্প বা 
অধিক পরিমাণ সুবা উদবস্থ তইলেই মান্ুষেব সুক্ষ চিন্তা ও কম্ম করিবার 
শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায় এ«ং ধিবেকবুদ্ধি কিরৎ পবিমাণে অসাড় হইয়া পড়ে । 
পুনঃ পুনঃ স্ুবাপানে মন ও আফুব অবস্থা স্বাধী ভাবে বিপর্ধ্যন্ত হয়। সুতরাং 
সাধাবণ অবস্থায় সক্কলপ্রকাব স্থবাসাব সর্বদা সর্বত্র বজ্জনীয়। এ বিষস্ব 
কোনবপ ছুর্বলতা প্রকাশ কর! উচিত নয়। ভাঁও, আধ্ং, কোকেন গ্রভৃতি 
মাদকদ্রব্য বেশপিন সেবন করিলে অরধিকাংশস্থলেই আযুবিকারজনিত 
মানসিক ব্যাধির আ'বর্ভাব ঘটিতে দেখা যায়। সেজন্য সর্বপ্রকার নেশার 
বস্ত্র সর্বদা পবিত্যজ্য। এসম্পরে কোনবপ প্রলোভনের প্রশ্রয় দেওয়] 
অন্ুচিত। 

থাগ্ে ভিটামিন বির অভাব ঘটলে স্ায়বিক দুর্বলতা প্রকাশ পায়। 
কখনও কখনও ইহার আন্তষর্ষিকরূপে মানসিক লক্ষণসমূহ প্রকটিত হয়। 
অবসাদ, নিদ্রা্লতা, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, চিত্র-বিভ্রম প্রভৃতি নানারূপ উপণর্গ 
একে একে আবিভূতি হয়। অতএব নিদ্দিষ্ট ভিউ।মিন শরীরে যথেষ্ট পরি- 
মাণে গৃহীত হইতেছে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । 
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থাইরয়েড ও অন্যান্য অস্তঃআ্রাবী গ্রস্থিসমূহের অত্যধিক সন্রিয্ণতা বা 
' নিক্ষি়তা মনোরোগের প্রকৃষ্ট কারণ। মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিলে 
কথনও কখনও মনের ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। 

ইহা ছাড়া, নিম্নোক্ত সমস্ত কারণে মনোবিকারের সাময়িক আবির্ভাব 
ঘটিতে পারে ঃ-"ম্যালেরিয়া, টাইফযেড, আমাশয় প্রভৃতি সংক্রামক রোগ- 
জনিত ছূর্ব্বলতা, রক্তচাপ বৃদ্ধি, মস্তিফ-ক্ষত, কবোটি মধ্যে মাংস গঠন, প্রশ্নীব 
নিরোধ, বৃক্ধ-ব্যাধি, খতুব প্রারস্ত ও সমাপ্তিকাল, গর্ভাবস্থা, যৌবনারম্ত, 
বার্ধক্য, রক্তাল্পতা, হদবোগ, সঙ্দিগম্মি ইত্যাদি। উল্লিখিত সকলপ্রকার 
রোগ ও অবস্থায় প্রয়োজনমত উঁষধ সেবন, সহঙ্গপাচ্য পুষ্টিকর খাছ্য গ্রহণ 
এবং যথোচিত ব্যায়াম ও বিশ্রামকরণ অবশ্থা কর্তব্য । 

মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ 

মানসিক ব্যাপিব প্রাবপ্তেই ঘি উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়, 
তাহা হইলে অধিকাংশ উন্মাদরোগই সভজে সত্বর নিরাময় হইতে পারে। 
এই তথ্যটি সকলেরই জানিযা বাখিয়া মনোবিকাবের পূর্কালক্ষণ সম্পর্কে 
অবহিত হওয়া উচিত। কিন্ব পাগল কে? উহ্হাব সংজ্ঞা কি? উন্মাদ 
বোগের এক কথায় পবিচয় প্রদান ও বিশিষ্টতা নির্ধারণ কঠিন কাজ। 
তবে সহঙ্জ ভাষাঁমু পাগল আমরা তাহাকেই বলি যে সমাঙ্গের নিকট 
বিপজ্জনক কিংবা নিজের পক্ষে বিপজ্জনক । সকল উন্মাদরোগীই অল্পাধিক 
অসামাজিক 

উন্মাদরোগীর সাধারণভাবে সমস্ত মননশক্কি হাস পায্। সে আর 
ভাঁল করিয়া চিন্তা বা বিচার করিয়। কার্দ করিতে পারে না। তাহার 
স্বৃতিশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশঃ কমিয়া যায়। অন্যান্য লঙ্গণের মধ্যে 
অস্বাভাবিক উত্তেঙ্গনা বাঁ অত্যন্ত অবসন্নতা বিশেষ বৈশিষ্ট্পূর্ণ। আবার 
কোন কোন রোগী সম্পূর্ণ ভাববৈচিত্র্যহীন, নিব্বিকার, নিস্পৃহ ও চরম 
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উদাসীন হইয়া পড়ে। ব্যাধিগ্রন্ত ব্যক্তির মনে নানারকম বিভ্রম। 19110 
0111901010) 111115100% ৫615102. উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে ভুল 
দর্শন, ভুল শ্রবণ ও ভুল বিশ্বাস বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য । ব্যক্তিগত 
ভ্রান্ত বিশ্বাস ছুই রকমের হয়--অহংসপ্তাত ও আতঙ্কদঞজাত, যেমন--কেহ 
নিজেকে খুব বড় ভাবে কিন্বা মিথ্যা সন্দেহ করে অপরে তাহার অনিষ্ট চেষ্টা 
করিতেছে । একই রকম ভাবে আখিষ্ট থাকা, 905555191 বা যস্ত্রের 
মত ক্রিমাশীনতা, 5661০09051960 206191 প্রকাশ মানসিক ব্যাধির 
অপর উপসর্গ । মানসিক রোগগ্রন্ত লোকের স্বভাব-চরিতর, কথাণার্তা ও 
আচার-ব্যবহার নিতান্ত অস্বাভাবিক হই যায়। মনের অন্থখ হইলে 
যুক্তিহীনতা প্রায়ই প্রকাশ পান্ধ। অতিরিক্ত অনিদ্র। বা অত্যধিক স্থধুপ্তি 
মনোরোগের অন্ততম চিহ্ন । শিশুর পৌনঃপোৌনিক তড়কা, 00111151012 
হওয়া, পিছনে পড়ি থাকা এবং অত্যন্ত অবাধ্যতা করা কখনই 
স্বাভাবিক লক্ষণ নয়। বাল্যে চৌধ্যকম্মে বা মন্দ কাজে অভ্যন্ত হওয়া, 
সর্বদাই অস্থির থাকা, রাগ, দুঃখ বা ভয়ে বেশী অভিভূত হওয়া অথবা অত্যন্ত 
লজ্জা পাওয়া বা দিবাম্বপ্ন দ্শন করা অন্বাভাবিকতার চিহ্ৃ। ৫কশোরে 
সময়ের আগে যৌনবৃত্তির অতি বিকাশ খুবই দুপক্ষণ। সর্বাপেক্ষা খারাপ 
বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্-বিলোপ। 

এখানে মানসিক রোগের প্রধান ও প্রারভ্তিক লক্ষণ সকল সংক্ষেপে 
বিবৃত করা হইল। সকলেরই মানসিক ব্যাধির গ্রারস্তিষ্ক লক্ষণসমূহ 
চিনিয়া রাখা উচিত এবং নিজের কিংবা অপরের চিত্তের সামান্ত অস্বাচ্ছন্দ্য 
বা অশ্বাভাবিকতা লক্ষ্য করিলেই অবিলম্বে কোন স্থযোগ্য মনন্তব্ববিদ্‌ 
চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া কর্তৃব্য। ফ্রয়েডের মতে, জীবনে স্ৃথভোগের 
ক্ষমতা ও কৃতিত্ব অঞ্জনের শক্তি যতদিন যথে্& থাকে, ততদিন স্নায়বিক 
স্বাস্থ্য অক্ষুগ্র আছে মনে করিতে হইবে । 


৯ 


শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য-গঠন 


এখন শিশুদের মানপিক স্বাস্থ্যগঠনের বিষয় কিছু বলা দরকার । প্রথম 
হইতেই শিশুদের সদভ্যান ও নিষ্মান্ুুবপ্তিতায় দীক্ষিত করা অত্যন্ত 
প্রয়োজন। প্রতিদিন ঠিক সময়ে শয্যাত্যাগ, প্রাত:কৃত্য সমাপন, আহার, 
অধ্যয়ন, সান, ব্যায়াম ও ত্রীড়াকৌতুক এবং নিদ্রাগমনে তাহাদের অভ্যন্ত 
করান বিধেয়। শিশুদের প্রতি কখন৪ অতি যত্ব ও অযত্ব, অতি মনো- 
যোগিতা বা অবহেলা প্রদর্শন করিতে নাই। ম্বেহ ও দৃঢ়তার সহিত 
তাহাদিগকে সুনীতি শিক্ষাদান করা উচিত। শিশুদের বেশী শাসন করা! 
যেমন অন্যায়, অতিরিক্ত আদর দেওয়াও সেইরূপ অসঙ্গত। সকল ক্ষেত্রেই 
মধ্যবর্তী ব্যবস্থ। অধলম্বন করা আদর্শ কম্ম। শিশুর সুকুমার মনে কখনও 
ভূঁত-প্রেতের ভয়, চোব-ডাকাত্ের ভয়, আগুনের ভয়, হিংঅ্ জন্কর ভয় ব! 
অন্ত কোনপ্রকার অসঙ্গত ভীতির বাজ বপন করিতে নাই। এরূপ করিলে 
সে বড় হইয়া প্রায়ই ভীত ও ছুর্বলচিত্ত হইয়া ধ্াড়ায়। শিশুর কোমলচিত্তে 
সকল সময়ই যুক্তিপূর্ণ, স্বাস্থ্যকর এবং দৃঢ় সংস্কাররাশির ভিন্তি স্থাপনের 
প্রশ্নাস কবা আবশ্যক | শিশু 'ভিষ্তে যাহাতে সকল আস্থায় আত্মনির্ভর- 
শীল হর এবং পারিপাখ্বিক আবেষ্টনীর সহিত সামগরশ্ত স্থাপন করিয়া সর্বদা 
চলিতে পারে সেইরকম ভাবে তাহাকে শিক্ষিত করিয়া তোলা উচিত। 
শিশুর চরিত্রগঠন এমন জুসঙ্গত ও হৃযম হওয়া দরকার যাহাতে পরিণত 
বয়সে সে অতিরিক্ত অহংভাবাপন্ন ও আন্মসর্ধবন্ব হইয়া না দাড়ায়, আবার 
একেবারে আত্মবিশ্বাসহীন পরনির্ভরশীল হইয়াও না পড়ে। 


গীতায় স্বাস্থ্যরক্ষার আদর্শ 
আমরা এতক্ষণ দেখিলাম স্বাস্থ্যরক্ষার আদর্শ স্থস্থ শরীরে সুস্থ মন 
1176115 92102, 111 001100106 521109--অন্থস্থ শরীরে সুস্থ মন, কিংবা 
৭ 
বিঃ প্রঃ" 


স্স্থ শরীরে অন্ুস্থ মন--ইহার কোনটি সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয় নয়। স্থসংযত 
ও ত্ুনিযন্ত্রিতভাবে জীবন-যাপন দেহ-মন উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর । এ 
বিষয়ে ভগব্দগীতার আদর্শ সকলের অন্সরণীয়। গীতার কতিপয় ক্পোকে 
দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থা গ্রদশিত হইয়াছে, যেমন £ 

“ধাহার আহার, বিহার, কন্ম প্রচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনিই 
ছুঃখবিনাশক সমাধি লাভ করিতে পারেন |” 

“জীবন, উত্সাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও কুচিব্ধক, রস ও নেহযুক্ত, 
পীর্ঘকালস্থায়ী মনোহর আহার সাত্বিকদিগের প্রিয় 1” 

“ফলাক জ্ফাশূন্য ব্যক্তিরা একাগ্রমনে কেবল কর্তব্যজ্ঞানে যে যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করেন তাহাই সাত্বিক।» 

“শীত, উষ্ণ, সুখ, ছুঃখ, মান, অপমান উপস্থিত হইলে কেবল জিতাত্মা 
প্রশান্ত ব্যক্তির আত্মাই সাক্ষাৎ আত্মভাব অবলম্বন করে ।* 

-_-বঙ্থিমচন্দ্রের গীতাভাষ্য। 
গ্রন্থপঞ্জী 
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সে 


আ্দে্র স্পভ্তি 


যাহা দ্বারা আমরা পারিপাশ্থিক আবেষ্টনী ও স্থান কালের সহিত 
পরিচিত হই এবং সংযোগ রক্ষা করিয়া চলি এবং যাহার বলে আমর 
চিন্তা করিতে, স্মরণ করিতে, যুক্তি করিতে, ভাবান্থুভাব করিতে, সম্কল্প 
করিতে এবং সঙজ্ঞান ও নিজ্ঞণনভাবে ইচ্ছা করিতে সক্ষম হই, তাহাকেই 
মন বা চিত্ত বলা হয়। আমাদের মন প্রধানতঃ মণ্ডিফ, আমুস্থত্র ও 
অস্তঃশ্রাবী গ্রস্থিমৃহকে অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া করে। মানুষের মন 
আশ্চর্ধ্যরকম কর্মশীল। এই প্রবন্ধে মনন-শক্কিব সাধারণ ক্রিয়া আলোচন। 
না করিয়া উহার অলৌকিক ও অতীন্দ্রি্ ক্ষমতার কথা সংক্ষেপে বিবৃত 
করিব। আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকগণ এ সম্পর্কে অনেক বিশ্ময়কর তথ্য 
আবিষ্কার করিয়াছেন । 
দেহের উপর মনের প্রভাব 

মনের মধ্যে রাগ, দ্বণা, 'ভয়, কাম, উদ্বেগ, ছুঃখ, আনন্দ প্রভৃতি কোন 
এক ভাবের উদয় হইলে তাহার ফলে কিরূপ শারীরিক পরিবর্তন ঘটে তাহা 
প্রত্যেকেই অনুভব করিয়াছেন । সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক ব্যাপার প্রত্যক্ষ 
হয়যখন কোন সন্মোহনকারী, 17572009050 সম্মোহিত ব্যক্তির মনের 
মধ্য দিয়া তাহার দেহযন্ত্রকে প্রভাবিত করেন। সম্মোহকের আজ্ঞান্ুসারে 
সম্মোহিতের হৃদ্যন্ত্র দ্রুত কিংবা মন্থর গতিতে চলিতে থাকে । উপযুক্ত 
অভিভাবের, 5059501091-এর দ্বারা তাহার দেহে ঘন্মের সঞ্চার করা 
যাইতে পারে, এমন কি আদেশ দিয়া আবিষ্ট ব্যক্তির দেহতাপ পর্্যস্ত 
বাড়ান বা কমান সম্ভব হয়। 

হৃদস্পন্দন, তাপনিয্্র গ্রস্থিরস-নিঃসরণ, শোণিত সঞ্চালন প্রস্ৃতি 


৯৪ 


দৈহিক কায সাধারণ মানুষের মোটেই স্বেচ্ছাধীন নয়। 

সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রযোজকের) 0১919101-এর 
অভিভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে বশীভূত ব্যক্তির দেহে ফোস্ক৷ পর্য্যন্ত পড়িতে 
দেখা গিয়াছে । ডাক্তার লয়েড টাকী একবার কোন সম্মোহিত ব্যক্তির 
দেহে ডাকটিকিট লাগাইয়া দিয়া বলেন, “তোমার শরীরে তপ্ত লোহার 
ছে'কা দেওয়া হইল 1 ইহার কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সত্য সত্যই এ 
স্থানে ফোন্বা পড়িয়া গিয়াছে । এই সম্পর্কে অধ্যাপক ডেলবিউফ আর 
একটি অদ্ভুত পবীক্ষা কবেন। তিনি প্রথমে দুইজন লোকের ছুই হাতের 
কিয়দংশ ঠিক সমান করিয়া পোডাইয়া দরিলেন। একজনের ক্ষত স্থানের 
কোন চিকিৎসা না করিয়া তিনি উহার ভার প্রকৃতির উপর ছাঁডিয়াদিলেন। 
কিন্তু অন্য লোকটিকে সম্মোহিত করিয়া তিনি অন্ুজ্ঞা দিতে লাগিলেন যে 
তাহার হাতের ক্ষত শীঘ্রই সারিয়া যাইবে । তিনি কার্ধ্যক্ষেত্রে দেখিলেন যে 
এই ব্যক্তির ক্ষত অপর ব্যক্তিব হাতের ক্ষত অপেক্ষ। শীঘ্র ও সহজে সারিয়া 
গেল। 

মৌখিক আদেশের দ্বারাই সম্মোহিত লোকেব দ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি ও 
স্পর্শান্ঠভূতি অসস্তব বকম বদ্ধিত হয়। প্রয়োগকর্তী সন্মোহিত ব্যক্তির 
ইন্জরিয়মূহ ইচ্ছামত প্রথব অনুভূতিপ্রবণ বা অল্লান্্ভূতিসম্পন্ন করিতে 
পাবেন। এমন কি তাহাব স্পর্শাহুভূততিকে আদেশের দ্বাব একেবারেই 
লোপ করিয়া দেওয়া যার। ক্লোরোফম্ম আবিষ্ষাবের পুর্বেবে কোন কোন 
অস্ম-চিকিংসক সম্মোহনের দ্বারা রোগীকে অচেতন ও অসাড় করিয়। 
নির্ভয়ে তাহার অঙ্গে অস্ত্রোপচার করিতেন। 

এতদ্ব্যতীত নানা রকম অসুখ, ব্যথা, বেদনা, শ্বাসকষ্ট, পরিপাকষস্ত্রের 
গোলযোগ, সামাস্য জর, অনিদ্রা, স্নায়বিক দৌর্ধল্য প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাধি 
রোগীর সম্মোহিত অবস্থায় নিরাময় করা যায়। কারণ, এই অবস্থায় তাহার 
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মন অত্যন্ত নিবিষ্ট ও বিশ্বাসপূর্ণ থাকে । বলা বাহুল্য প্রকৃতপক্ষে রোগীর 
নিজের মনই তার রুগ্ন অঙগপ্রত্যঙ্গ সুস্থ করিয়া ভোলে, সম্মোহনকারী 
চিকিৎসক কেবল তাহার জীবনী-শক্তিকে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার ছারা অতিশয় 
জাগ্রত ও একাগ্র করেন মাত্র । 

কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে আমাদের নিজ্ঞান মনই সমগ্র দেহ্‌- 
যন্ত্রকে পরিচালনা] করে। সম্মোহিত অবস্থায় নিজ্ঞান মনের সহিত সোজা- 
স্বজি যোগাযোগ স্থাপিত হয় বলিয়া এই সময় যেরূপ আদেশ দেওয়া হয়, 
রোগীর নিজ্জ্ঞান মন তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিয়া দৈহিক পরিবর্তন 
সাধন করে। ইউরোপে ফ্রান্সে এমিল কুএ (১৮৫৭-১৯২৬) এই দিকে 
সর্বপ্রথম গবেষণা করেন । তাহার মতে সজ্ঞানে যদি পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা 
যায় যে, আমি দিন দিন সব দিকে উন্নতিলাভ করিতেছি” সাহা হইলে এই 
স্বাস্থাকর চিন্তাধারা ক্রমশ: নিজ্ঞান মনে প্রবেশ করিল শরীরকে সত্বর 
সুস্থ নীরোগ করি তোলে । স্ৃতরাং স্পষ্টই বোঝ। যাইতেছে যে, শুধু 
যে সম্মোহিত অবস্থায় অপরের সাহায্যে নিজের মন শিয়া শরীরকে 
প্রভাবিত করা সম্ভব, এমন কোন কথা নাহ। স্বচেষ্টায় দেহ্যন্ত্রকে বশীভূত 
করিবার ক্ষমতা প্রত্যেকের মনের মধ্যে স্থপ্ধ রহিদ্ধাছে। 

স্বামী বিবেকানন্দ তাহার 'রাজযোগে” লিখিয়া ছেন-- 

“খুব দৃঢ় অভ্যাসের দ্বারা আমাদের শরারস্থ অনেকগুলি ক্রিয়া, যাহা 
এক্ষণে আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাহাদিগকে পুনরায় আমাদের ইচ্ছার 
সম্পূর্ণ বশসর্তী করা যাইতে পারে। শরীরের এমন কোন পেশী নাই, 
যাহা হঠযোগী নিজ বশে আনিতে না পারেন, হ্বদয়যন্ত্র তাহার ইচ্ছামত বন্ধ 
অথবা চালিত হইতে পারে--শরীরের সমুদয় অংশই তিণি ইচ্ছাক্রমে পরি- 
চালিত করিতে পারেন ।, 

আচাধ্য জগদীশচন্দ্র একজন শক্তিশালী হঠযোগীর ক্রিয়া-কৌশল 
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পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন । এই ব্যক্তি ইচ্ছামত নিজের হৃদপিণ্ডের গতি 
বন্ধ অথবা চালিত করিতে পারিত। অস্ত্রের স্বাভাবিক সন্কৌোচন ও প্রসারণ 
নিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম এমন যোগীও জগদীশচন্দ্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । 
তিনি এক্স-রে ফোটোর সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখেন অস্ত্রের গতি 
বিপরীত দিকে চালন! করাও যৌগিক ক্রিয়ার অন্তর্গত 
প্রসিদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিক উইলিয়াম ম্যাকডুগাল একস্থানে বলিয়াছেন, 
€বাৎ কখনও এমন লৌকও দেখা যায় যাহার হৃদপিণ্ডের গতি পরিবর্তন 
করিবার ক্ষমতা! সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছাধীন। অপর কেহ কেহ আবাব শরীরের 
ংশবিশেষে রক্তসঞ্চার নিয়ন্ত্রণ কবিতে সক্ষম । ডাক্তার ম্যাকডুগাল এই 
প্রকার একজন শক্তিধর লৌককে বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছিলেন । সেই ব্যক্তি ইচ্ছামত নিজেকে এমন এক সমাধির অবস্থায় 
আনিতে পারিত, যখন তাহার বাম হস্ত সম্পূর্ণ রক্তহীন হইয়া পড়িত, এমন 
কি তখন উহাতে একটি মোটা স্ুচ বিদ্ধ কবিয়া দিলেও মোটেই রক্তপাত 
হইত না। মানুষের অভ্যাস ও ইচ্ছাশক্তির প্রভাব কতদূর হইতে পারে, 
এই সকল ঘটনাই তাহার প্রমাণ । 
মনের উপর মনের প্রভাব 
আমরা সাধারণতঃ কথা কহিয়া, চিঠি লিখিয়া বা আভাস ইঙ্গিত 
করিয়া অপরের নিকট নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকি । কিন্ত কখনও 
কখনও ইহা দেখা যায় যে, চক্ষু কর্ণ, চণ্ম প্রভৃতি কোন ইন্ড্রিয়ের সাহায্য 
ব্যতিবেকেও একজনের মনের ভাব অপরের মনে কোন এক অজ্ঞাত 
অতীব্ডিয় উপায়ে সঞ্চারিত হয়। কাকতালীয় ঘটনার কথা বাদ দিলেও 
অতীক্দ্রিয় অনুভূতির, €50019,456105801%  10610610910-এর অনেক 
নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া ষায়। যদি কেহ খুব একাগ্রমনে কোন বিষয় 
চিন্তা করিতে আবম্ত করে এবং আর একজন ঠিক সেই সময় নিজের মনকে 
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অপেক্ষাত নিক্িঘন ও চিন্তাশৃন্য করিয়! অপেক্ষা করিতে থাকে, তাহা হইলে 
এক এক সময় প্রথম ব্যক্তির মনের ভাব দ্বিতীয় ব্যক্তির মনে প্রবেশ করে। 
চিস্তা-চালনার ইহাই সাধারণ ব্যাখ্যা । 

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অলিভার লঙ্জ চিন্কাচালন] সম্পর্কে অনেক অনুসন্ধান 
ও গবেষণা করিয়াছিলেন । তিনি নিয়লখিত ঘটনাটি 9001০ নামক 
স্থপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশ কারন । একদিন সন্ধ্যা বেলায় ছুইজন 
ণপ্রেরক” একজন গগ্রাহকে'র মনে কয়েকবার কোন নির্দিষ্ট বস্তব ছবি 
সাফল্যের সহিত সঞ্চারিত করিবার পব তিনি (লজ) সেই ঘরে সাবধানে 
একটি পুরু কাগজ আনিলেন। এই মোটা কাগজের একদিকে একটি 
চতুক্ষোণ এবং অন্াদিকে একটি চিহ্ন অস্কিত ছিল। তিনি দুইজন প্রেরকের 
মাঝখানে এই কাগজধানি এমনভাবে স্থাপন করিলেন যে, তাহার! 
প্রত্যেকেই নিজের দিক ছাড়া অন্য দিকে কি আছে তাহা জানিতেও পারিঙ্প 
না। উহার পর প্রেরক দুইজন যথাক্রমে চতুষ্কোণ ও ক্রশের উপর 
মনঃসংযোগ করিল এবং দূরে উপবিষ্ট চোগবাপধা গ্রাহকটি পুর্বের মত মনঃস্থির 
করিল। লঙ্গ মনে করিলেন, এই উপায়ে এক জনের উপর দুইজনের পৃথক 
চিস্তাধারার কিরূপ প্রভাব, তাহ পির্ণপ্ন করিতে পারিবেন । কিছুক্ষণ পরে 
গ্রাহককে তাহার মনের ভাব লিখিয়া জানাইতে বলা হইল। সে প্রথষে 
একটি চত্ৃক্ষোণ আকিয়া তাহার মধ্যে ব্রশ চিহ্ুটি স্থাপন কবিল। 

এবার আমেরিকার একজন শ্রেষ্ট চিন্তাপাঠকের কথা বলিব। ইহার 
নাম জোমেক ভালিঞার, বর্তমান বয়স তিগ্লাম্। ইনি একজন যাদুকর 
ও সন্মোহনকারী, বাল্যকাল হইতেই অলৌকিক অনুভূতির অধিকারী । 
প্রেসিডে্ট রুজভেণ্ট ছুইবার ত্াভাকে ওয়াশিংটনে লইস়া যান। ডানিরার 
প্রথমে রূজভেপ্টের মনের কথা এইভাবে বলেন, “আপনি ভাবিতেছেন, 
পরের প্রেসিডেণ্ট কে হইবেন, হ্যামি ফিন্‌ না হিউ লঙ ?” কুজভেণ্ট 
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হাসিয়া বলিলেন, “ঠিক তাই।১ তদনস্তর ডানিধার কোধাধ্যক্ষ মর্গেনথ-এর 
দিকে চাহিয়া বলিলেন, আপনার পকেটে এত নম্বরের একটি পাচ ডলারের 
বিল আছে। মর্গেনথ বিলটি বাহিব কহিলেন, "আপনার কথাই ঠিক ।, 
অত:পর ডানিঞ্ার সেক্রেটারী হালের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “আপনি 
ভাবিতেছেন, আমি যর্দি আমার প্ত্রীর মনের কথা এই রকম জানিতে 
পারিতামঃ |” হাল বলিলেন, 'নিভূর্ল উত্তর।” বৈজ্ঞানিক এডিসন 
ডানিঞ্ারকে কয়েক বার পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি কখনও 
এ রকম অদ্তুত ও অসস্তাব্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি নাই।, 
স্ামুরোগের চিকিৎসায় মনোবিশ্লেষণের সময় কখনও কখনও ডাক্তারের 
মনের কথা রোগী আশ্চধ্যভাবে বলিয়া ফেলে । ফ্রয়েড এইরূপ এক ঘটনার 
কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এক সময় ভীতিজনক স্বপ্ন, 01817607016 সম্বন্ধীয় 
আলোচনায় তাহার মন পরিপূর্ণ ছিল। পেই সময় তাহার চিকিৎসাধীন 
এক রোগা অকম্মাৎ নাইটমেয়ার” কথাটি সম্পূর্ণ অকারণে উচ্চারণ করিয়া 
বসে। ফ্রয়েড এই ঘটনাকে অতীন্দ্রিয় বোধশক্তির এক উদাহরণ বলিয়া 
দ্বীকার করিয়াছেন । 
অতীক্িয় অনুভূতি সম্পর্কে এতক্ষণ কেবল কতিপয় বিক্ষিপ্ত ঘটনার 
কথাই বল হইতেছিল। আমেরিকার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানের 
অধ্যাপক জোপেফ রাইন, পি-এইচ-ডি মহোদয় এই সকল আকম্মিক 
অনিদ্দিষ্ট ঘটনাবলীর উপর বিশেষ গু%ত্ব আবোপ না করিয়া গবেষণাগারে 
খ্যাবিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে বহুসংখ]ক ব্যক্তির উপর অতীন্দ্িয় অনুভূতি 
সম্পকিত ব্যাপক পরীক্ষা সম্পাদন করেন। ইংলগ্ডেও মিষ্টার টাইরেল 
অন্নরূপ পরীক্ষা করিয়া সমান সাফল্য লাভ করিয়াছেন। ইহাদের পরীক্ষা 
প্রণালী এইকধপ--পাচরকম ছবি আকা তাস পরীক্ষক পর পর তুলিয়া রাখেন 
আর অস্তরাল হইতে ব্যক্তিবিশেষকে আন্দীজ করিতে হয়, কোন্‌ ছৰি কখন 
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উঠান হইল। অথবা পাচটি বাকের মধ্যে কোন্‌ বাক্সে নির্দেশক বস্তুটি 
পরীক্ষক তাহার অজ্ঞাতে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করিতে বলা 
হয়। এস্থলে বলা প্রয়োজন গণিতের সম্ভাব্য ঘটনা, 01092111115 ০৫ 
01191105 অনুসারে পূর্বোক্ত পরীক্ষায় পাঁচবার চেষ্টার ফলে একবার 
সাফল্যলাভ কর! অর্থাৎ শতকরা ২০ বার কুতকাধ্য হওয়া মোটেই 
আশ্চর্যজনক নয়, বরং উহা! খুবই শ্বাভাবিক। কিন্তু পরীক্ষিত বাক্তিবর্গ বনু 
পরীক্ষাত্তেই শতকরা ২৪ বার সফল হইয়াছিল, অর্থাৎ তাহারা স্বাভাবিক 
সম্ভাবনা, 71002011105 অপেক্ষা শতকরা চার ভাগ অধিক কৃতকার্যয 
হুইয়াছিল। সাধারণ লোকের পক্ষে সফলতার এই যৎসামান্ত আধিক্য 
অতীন্দরিয় অনুভূতির নিশ্চিত প্রমাণ । 

অন্ত আর এক প্রকার পরীক্ষায় ব্যক্তিবর্গের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নির্ধারণ করা 
হয়। এস্কলে তাহাদিগকে স্থাপনের পূর্বেই অনুমান করিতে হয় পরীক্ষক 
কোন্‌ বাক্সে নির্দেশক বস্ত রক্ষা করিবেন। যস্ত্রকৌশলের এমন ব্যবস্থা 
থাঁকে যে, পরীক্ষক নিজেও জানিতে পারেন না, তিনি কোথায় বিশেষ 
বস্তুটি রাখিবেন। এক্ষেত্রেও সাধারণ সম্ভাবনা অপেক্ষা শতকর। চার ভাগ 
অধিক ফল পাওয়া গিয়াছে । এই পরীক্ষায় সাধারণ লোকের যে যংসামান্ঠ 
ভবিষ্যৎ জ্ঞান আছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 

জড়বন্ত্ুর উপর মনের প্রভাব 

অধ্যাপক রাইনের সর্বাপেক্ষ! অধিক কৃতিত্ব জড় পদার্থের উপর মাচষের 
মনের ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবিষ্কার । প্রাচীনকাল হইতেই লোকের 
বিশ্বাস জড় পদার্থের উপর মানসিক শক্তি-সঞ্ধার সম্ভব। এইবপ 
অতিগ্রাকত ঘটনার বিক্ষিপ্ত বিবরণ সকল দেশেই অল্প-সল্প পাওয়া যায়। 
79101] 131711102 নামক ছন্মনামধারী ইংরাক্জ লেখক তাহার পুস্তকে 
পুরীতে কোন যাছুকরের নিকট তিনি যে আঙটির নৃত্য দেখিয়া অবাক্‌ 
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হইয়াছিলেন, তাহার এক বিবরণ দিয়াছেন । তিনি বনু পরীক্ষা ও বিশেষ 
সতর্কতা সত্বেও কোন স্থস্ স্থত্র বা কেশের অন্তিত্বাত্র পান নাই | তৈলঙ্গ- 
স্বামী, ভাস্করানন্দ হ্বামী ও অন্যান্য অনেক ভারতীয় যোগীর জীবনীতে 
জড়ের উপর মানসিক শক্তি-প্রয়োগের বিবরণ পাওয়া যায়। 

১৯৩৪ সাল হইতে অধ্যাপক রাইন জভবস্তর উপর সাধারণ লোকের 
মনের কোন প্রভাব আছে কি না, তাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষা 
করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করেন। তিনি দেখিলেন, কোন কোন জুয়াড়ীর বিশ্বাস 
যে, পাশা খেলিবাব কালে মন:ংশক্তি প্রয়োগ করিলে কখনও কখনও ঈপ্সিত 
ফল লাভ হয়। তিনি উহাদের এই বিশ্বাসেব মূলে কোন সত্য আছে কি না 
স্থির করিতে মনস্থ করিলেন । অক্ষ-ক্ষেপণের সময় যাহাতে হস্তকৌশলের 
কোন সম্ভাবনা না থাকে তাহার ভাল ব্যবস্থা করা হইল । গবেষণাগারে 
একটি হেলান তক্তা স্থাপন করিরা উহার উপর দিকে একটি ক্ষুদ্র দরজার 
পশ্চাতে পাশ! রাখা হইল। এই দরঙ্জাটি তুলিলে তবেই পাশা তক্তা দিয়া 
গড়াইয়া নিয়ে পতিত হইত । ইহার পর বহুসংখ্যক লোকের উপর পরীক্ষা 
করা হইল। যখনই ভাহারা পাশাব নির্দিষ্ট সংখ্যার উপর মনঃনংযোগ 
করিত তথনই গণিতের সাধারণ সম্ভাবনা অপেক্ষা পাশার সেই অঙ্কে পতন 
বেশী দেখা যাইত । পুনরায় অন্য সংখ্যাব উপর মনঃশক্তি একাগ্র করিলে 
পাশার পতনও সেই অক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক হইত। সহম্্ সহম্র বার 
পরীক্ষ! করিয়াও ফলের কোন ব্যতিক্রম হইল মা । রাইন ইহাও দেখিলেন, 
তাহার লোকেরা যখন খুবই উৎসাহ এবং একাগ্রতার সহিত ইচ্ছাশক্তি 
প্রয়োগ করে, তখন সফলতার অন্ুপাতও রীতিমত বদ্ধিত হয়। অধ্যাপক 
রাইন জড়ের উপর মানসিক শক্তি প্রয়োগের নাম দ্রিয়াছেন 7055 ০11০- 
1116515 বাসংক্ষেপে 0.0. 1 তাহার যুগান্তর আনয়নকারী এই গবেষণা 
বিশেষ চাঞ্চল্যের ত্ষ্টি করিয়াছে । কিন্তু ব্যক্তিগত অনুশীলনের ছারা 
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মনের অতীদ্দরিয় অনুভূতি এবং আলোকিক ক্ষমতা বদ্ধিত করিবার কোন 
নিশ্চিত উপায় এখনও পরাস্ত জান! যায় নাই। পশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান 
এখানে নীরব | হয়ত আমাদের প্রাচীন ভাবতীয় যোগশাস্ম এক্ষেত্রে 
প্রচুর আলোকপাত করিতে পারে। 
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ভন্নে্র কা জল 


শ্বরীর ও মন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সজ্ঘবদ্ধ। প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার 
সহিত সক্ষম দৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আমাদের মনোভাবের পরিবর্তনের 
সঙ্গে অল্লাধিক শারীরিক পরিবর্তন সংসাধিত হয়। মনের সহিত মন্তিষ্ষ, 
স্নাযুস্ত্র, মাংসপেশী ও অস্থুআ্রাবী গ্রস্থিসমৃহ এত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত 
রহিয়াছে যে কাম, ক্রোধ, ব্যথা, ভয় এবং উদ্বেগ ও উত্তেজনা সমুৎ্পন্ন 
হইলে সেই সঙ্গে মানুষের স্নাধুন্নাত, শোণিত সঞ্চলন, শ্বাসক্রিগ্া, পরিপাক 
কাধ্য ও অস্তঃকরণের হাস বুদ্ধি সঙ্ঘটিত হয়। নানাবকম সক্ষম টবজ্ঞানিক 
যন্ত্রের সাহায্যে সামান্ত বিস্ময় বা ভয় উদিত হইলে মানব-শরীরে বৈদ্যুতিক 
বাধার যে পবিবর্তন ঘটে তাহা বিদ্যযত্মাপক যগ্বেব দ্বারা নিবূপণ করা যায়। 
কথা কহি্ার সময় জিহ্বায় বিছ্যুৎ প্রবাহ উৎপন্ন হয়। এমন কি কেহ 
যদি মনে মনে শিঃশবে গণনা করে অথবা কোন কবিতা আবৃত্তি করে তাহা 
হইলেও জিহবা গ্রে ক্ষীণবিজলীশ্রোতের অস্তিত্ব গ্যালভানোমিটারেব সাহায্যে 
আবিষ্কার করাযায়। যদি কোন লোক হস্ত আন্দোলনের কল্পনা মাঝ্র 
করে তাহা হইলে ততক্ষণাৎ তাহার বাহুর পেশীতে বিছ্যুত্েষ আবির্তাব হয়, 
সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন সখ, ছুঃখ, বিবাগ, বিশ্ময়, আতঙ্ক, লম্জা, গর্বব--- 
এই সকল আবেগ উদ্ছ্াসের উদয় হইলে মাছষের কি রকম ভাবাস্তর হয়। 
প্রকৃতপক্ষে কোন লোকেব মৌখিক ভাবভঙ্গী, সাধাবণ ব্যবহার, কথাবার্তা 
ও হাতের লেখা হইতে তাহার মনেব কথা বেশ বুঝিতে পাবা যায়। 
আমাদের চিন্তাধারা কতদুব টিক মাংসপেশীসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে তাহ 
নিম্ললিখিত পবীক্ষা দ্বারা সুম্পষ্টরূপে প্রদশিত হইতে পারে । এক বিঘৎ 
লম্ব] কৃতায় একটি আঙটি অথবা অন্য কোন বস্তু বাধিয ঝুলাইয়া দিতে হয়। 
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স্তার এক প্রাস্ত আগলে ধরিয়া! যাদ মনে মনে চিন্তা কর। যায় দোলকটি 
পূর্ব-পশ্চিমদিকে ছুলিতে থাকিবে তাহা হইলে দেখা যায় কিছুক্ষণ পরে সত্য 
সত্যই উহা এভাবে আন্দোলিত হইতেছে । যদি ইচ্ছা করা যায় উঠা অন্ত 
দিকে গোল হইয়া ঘুবিবে তবে তাহাই হইতে থাকে । বলা বাহুল্য ধারক 
সজ্ঞানে বা স্বেচ্ছায় দোলকটি নির্দিষ্ট পথে পরিচাণিত করিবার কোন চেষ্টাই 
করে না, তাহার অজ্ঞাতসারেই উহা ছুলিতে থাকে । এক্ষেত্রে তাহার 
অবচেতন মনই ন্সাযু ও মাংসপেশীর মধ্য দিয়া হস্তস্থ সুত্রটি চালনা করে। 

মানুষের আচরণ হইতে তাঁহার চিন্তাধারা কতদূর অশ্ধাবন করা যায় 
তাহা ডাক্তার ডাটনার নামক একজন মনস্তন্্ববিদ স্বন্দরভাবে বিবৃত 
করিয়াছেন । তিনি একবার এক রেস্তোরা এইচ? নামক এক পি-এইচ-ডি 
উপাধিধারী সহকম্টীর সতিত ভোজন করিতেছিলেন। আহারকালে 
সেই বন্ধুটি বলিলেন)_এক লময় আমি চিলি রাজোর অতিরিক্ত 
মন্ত্রী বা রাজদ্রত্তের সহকাবীপূপে কনম্ম করিভাম। ছুর্ভাগাক্রমে সেই 
মন্ত্রী অন্যত্র বদলি হইঘা চপিয়া যান এবং আমিও স্থলাভিষিক্ত 
নবনিযুক্ত বাজকম্মচারীব সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন চেষ্টাই করি 
নাই”-_এই কথা বলিবার সমগ্ তিনি যে খাদ্যবস্ত মুখে তুলিতে- 
ছিলেন তাহা হঠাৎ ফপসকাইয়া পড়িয়া গেল। ডাঃ ভাটনার এই ব্যাপার 
পর্ধযবেক্ষণ করিয়া সহসা মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যার সন্ধান পাইলেন। তৎক্ষণাৎ 
তিনি তাহার বন্ধুকে বলিলেন-_-আপনি সেইচ্ন্য আপনার মুখের গ্রাস 
হারাইলেন ।, বন্ধুটি তখনই তাহা স্বীকার করিলেন এখং কিরূপে তিনি 
নিজের দোষে এরূপ উত্তম পদ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, তাহা বিশদভাবে 
বর্ণনা করিতে লাগিলেন । এস্থলে কর্মচ্যতির চিন্তা বূপকরূপে খাছচ্যুতির 
আকারে প্রকটিত হইয়াছিল । 

এখন মানুষের মনের কথা কি রকম করিয়া বলা যামু তাহার রহস্য 
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উদ্ঘাটিত হইতেছে । উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে ইচ্ছাশক্তি ও 
ননোপঠনেব সাহায্যে ক্রীডা প্রদর্শন খুবই প্রচলিত ছিল। প্রথমে স্থির 
কবা হইতে কোন শির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বন্ত খুজিয়া বাহির করিতে হইবে । 
তাহার পর মনোপাঠকের চক্ষুদ্বর কমাল দিয় বাধিহ্জা সেই ঘরে আনা 
হইত। তদনস্তব লুক্কায়িত বস্ত বা অওপ্রেত ব্যক্তির সন্ধান জানে এ বকম 
আব একজন মনোপাঠকের হাত ধরি দাডাইত। এই লোকটিকে চিন্ত। 
সঞ্চালক বলা হইত । সে একাগ্র মনে কেবল ইচ্ছা কবিত মনোপাঠক 
যেন ঠিক জায়গায় গিয়া উক্ত ব্যক্তি বা বস্তু আবিষ্কাব করিতে সমর্থ হয়। 
যদিও সঙ্ঞানে কোনরূপ আভাস হাঙগত খা শির্দেশ ধিধাব কিছুমাত্র চেষ্টা 
কবা হইত না, তৎ্সত্বেও প্রায়ই দেখা যাইত মনোপাঠক ঈপ্সিত কম্ম 
সম্পাদন করিয়াছে । আসল কথা, চিন্তাসঞ্চালকেব সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে তাহার 
মনোভাব অনুযায়ী হশ্তস্থ মাংসপেশীব চাপ ঝা টানের যে তাবতম্য হইত, 
তীক্ম অনুসভূতিশীল মনোপাঠক ভাহ! বুঝিয়া লহয়। ঠিক পথে গমন করিত। 

পণ্ডিত শিবনাথ শাগ্না যখন ১৮৮৮ সালে হংলগ্ডে ছিলেন, সেই সময়কার 
এবকম একটি ঘটনা তিনি তাহার আত্মচবিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন-- 
একদিন আহারেব পব সে বাজীব মেয়েবা জমীকে এক খেলা দেখাইলেন, 
একটি মেয়ে আমাকে পাশেব এক ঘবে লইয়া! গিয়া রুমাল দিয়া আমার 
দুই চক্ষু বাধিয়া খলিলেন, “তোমাকে বৈঠকথানায় শিয়ে যাচ্ছি, চুপ করে 
দাড়িয়ে থাকবে, নিজে একটু কিছু ইচ্ছা রাখবে না, তাবপর চলতে ইচ্ছা 
হলে চলবে, কিছু করতে ইচ্ছা হলে কববে, তাতে বাধা দিবে না। আমি 
তোমার পশ্চাতে দীড়িয়ে কাধে হাত দিয়ে থাকব মাত্র । এই বলিয়া 
মেয়েটি আমাব চক্ষে কাপড বাধিযা আমাকে বৈঠকখানায় আনিয়। দাড় 
কবাইয়া দিল এবং নিজে আমাব পশ্চাতে দাড়াইয়া কাধে হাত দিয়] 
বহিল। আমি যথাসাধ্য মনটা শিক্ষি্ করিয়া রাখিলাঁম। ক্রমে চলিতে 
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ইচ্ছা হইল, অগ্রসর হইলাম, হাত বাড়াইতে ইচ্ছা! হইল, হাত বাড়াইলাম, 
একটা চেয়ারেব উপব হইতে একথানা কাপড় তুলিতে ইচ্ছা হইল, 
তুলিলাম, অমনি চারিদিক হইতে কবতালি ধ্বনি উঠিল। তাড়াতাড়ি 
চোখের বাধন খুলিয়া শুনি, সেই গৃহস্থিত পুরুষ ও নারীগণ স্থিব করিয়া 
রাখিয়াছিলেন যে চোখ-বাধা মানুষটি আদিলে তাহ] দ্বারা এ কাপড়টি 
তুলাইতে হইবে এবং আমি ঘবেব ভিতর আপিলে সেই প্রকাব ইচ্ছা 
করিতেছিলেন। অবশ্ত যে মেয়েটি আমাব পশ্চাতে ছিল, সেও এ 
বিষয় জানিত এবং সেই প্রকার ইচ্ছা কবিতেছিল। আমি যে বিষয়ে 
কিছুই জানিতাম না সেরূপ কাজ আমাদ্ারা হইল, ইহ] দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত 
হইয়া গেলাম । 

বিগত শতাব্দীতে কাম্বারলাওড ও বিশিপ নামক দুইজন বিখ্যাত ইংরাজ 
চিন্তাপাঠক ছিলেন। এখানে কেবল ধিশপ সাহেবের ক্রিয়াকৌশলের 
বিববণ প্রণন্ত হইল । বোমানিস বলিয়া এক পধ্যবেক্ষক স্থবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
পত্রিক। “নেচারে" এই ঘটনার কথা প্রকাশ করেন। তিনি প্রথমে বিশপকে 
গৃহেব বাহিবে আনিয়া নীচেকাব হলঘবে লইয়া গিয়া তাহার ছুই চক্ষু ভাল 
কবিদ্ধা বাধিলেন। যখন তিনি এই কাজ কবিতেছিলেন,তখন সিজউইক 
নামক অপর শুদ্রলোক উপবেশন কক্ষে মেঝেতে গাপিচার নীচে, একটি 
ছোট জিনিস লুকাইয়া রাখিলেন। অত্ঃপব বোমানিন বিশপকে পুনরায় 
উপরতলায় লইয়া গিয়া সিজউইকেব হাতে সমর্পণ করিলেন। তদনস্তর 
বিশপ সিজক্উইকের বাম হাত লইয়! নিজেব কপাল উপর স্থাপন করিয়! 
তাহাকে বলিলেন, তিনি ঘেন এক মনে যে স্থানে বস্থটি লুকান আছে, সেই 
জায়গার কথা অনবরত চিন্তা করিতে খাকেন। প্রায় দশ সেকেগুকাল 
স্বভাবে দণ্ডায়মান থাকিবার পর বিশপ সহসা ঘুরিয়া সিজউইকের সঙ্গে 
সোজা একদিকে চলিয়া আদিলেন এবং নিদিষ্ট স্থানের কার্পেট তুলিয়া গুপ্ত 
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দ্রব্য বাহির করিয়া দিলেন। তাহার সাফল্য অতীব আশ্চধ্যজনক বোধ 
হইয়াছিল । 

সম্প্রতি লুই নাইজাঁর বলিয়া একজন আমেবিকান আইনজীবী তথা- 
কথিত চিস্তাপঠন সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়াছেন । কোন জায়গায় 
পূর্বোক্ত প্রকার মনের কথা বলার কৌশল দেখিয়া স্বত:ই তাহার সন্দেহ 
হয়। মনঃদংযোগকাবীর চিস্তানুযায়ী হয়ত তাহাব হাতের স্পর্শ বা চাপের 
এমন কোন পার্থক্য স্থচিত হয় যাহাতে স্ুক্মান্রভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি সঠিক 
পথে যাইবার নির্দেশ পায়। তিনি এই ব্যাপার পবীক্ষা করিঘ্না দেখিতে 
অভিলাষী হইয়া তাহার এক ভাইকে ঘরেব ভিতরকার কোন বস্তর বিষয় 
একাগ্রমনে চিন্তা কবিতে ও মানপিক নির্দেশ দিতে বলিলেন । অল্পক্ষণ পরে 
নাইজার নিজের ভাইয়েব হাত ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি যেই 
তুল পথে যাঁইবাঁব চেষ্টা করিলেন অমনি ভ্রাতৃ হস্তেব স্থৃম্পষ্ট চাপ অনুভব 
করিলেন । তাহার একাগ্রতা তাহার অজ্ঞাতসারেই হাতের টানে প্রকাশ 
পাইতে লাগিল । ঘরের তিন পাশ ছাড়িয়া কেবল একদিকে দেয়ালের 
কাছে যাইবার একটা প্রচেষ্টা হইতেছিল । অবশেষে যখন নাইজার নিদ্দিষ্ট 
বস্ত স্পর্শ কবিলেন, তখন তাহার ভ্রাতৃহস্তের সম্মতিস্থচক মৃদু পেষণ অনুভূত 
হইল । যদিও সে বেচাঁৰী সঙ্ঞানে বাঁ শ্বেচ্ছায় কোনরকম ইঙ্গিত প্রদান 
করে নাই। তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই তাহার মনোভাব মাংশপেশীর মধ্য 
দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। নাইজার বলেন, অনেকেই এই পবীক্ষায় 
প্রথম হইতেই সাফল্যলাভ করেন। 

এই প্রসঙ্গে ইতরপ্রাণীদের সক্ষম অন্ুভবশক্তি বিশেষ কবিয়া উল্লেখ- 
যোগ্য । কোন কোন জীবজন্ত মানুষের মনের ভাব বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। 
জান্নানীতে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে হ্যাম্ম নামক একটি ঘোড়ার কথা 
জানা যায়। তাহার মনিব তাহাকে এতদূর সুশিক্ষিত করিতে সক্ষম হন 
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যে, প্রকাশ, সে নাকি পাটাগণিতের সমস্ত অঙ্কের উত্তর সম্মুখের দুই পা 
দিয়া ঠৃকিয়া বলিয়া দিতে পারিত। এক পা দিয়া সে এককের সংখ্যা ব্যক্ত 
করিত আর অন্য পায়ের সাহায্যে দশকের সংখ্যা নির্দেশ করিত। কখনও 
কখনও প্রশ্নগুলি মুখে না বলিয়া কাগজে লিখিমা শুধু তাহাকে দেখাইয়! 
দিলেও পদ্দয়ের সাহায্যে সে উত্তর দিতে পারিত। প্রথমে সকলের ধারণা 
হইয়াছিল অশ্বের প্রতিপালকই বুঝি বা নিদিষ্ট সংখ্যক পদধ্বন হইয়া 
যাইবার পর থাঁমিবার জন্ত তাহাকে কোনরূপ গোপন সঙ্কেত করেন। 
কিন্ত গ্রভুর অনপস্থিভিতে একদল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের সম্মুথেও 
ঘোড়াটি ঘখন পাটাগণিতের প্রশ্নের নিভূলি উত্তর দিতে লাগিল, তখন 
সকলেই বিস্মিত হইয়া গেলেন। অনেক পরে আসল রহস্য প্রকাশ পাইল। 
দেখা গেল, প্রকৃতপক্ষে এ ঘোড়া, পা! ফেলিবার সময় প্রশ্নকন্তার মুখের 
দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে, নির্দিষ্ট সংখ্যক পপর্বনির পর ঠিক উত্তর 
হইবামাত্র প্রশ্নকর্তার অজ্ঞাতসারে তাহার শরীর ও মুখের ভাবের যে পরি- 
বর্তন সুচি 5 হন, ঘোড়াটি তাহা পর্ষ্যবেঙ্গণ করিয়া ততক্ষণাৎ পা ফেলো বন্ধ 
করে। এ ঘোড়া কেবল পরীক্ষকের জন্য প্রশ্থেব উত্তর দিতে সমর্থ হইত, 
তাহার অজানা কোন প্রশ্নের উত্তপ ধিতে সে পারিত না। তখন সে ভগ 
করিত। তখাপি দেখা যাইতেছে খোড়ার মত চতুষ্পন জন্কও কতখানি 
সুঙ্্ান্ুভূতিসন্পন্ন হয় এবং বুদ্ধিজীবী মানুষের মানসিক অবস্থা কিরূপ 
হদয়গম করিতে পারে। 
গ্রন্থপঞ্জী 
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চিলুডা-লগালন্না ও শভীভ্ক্র্-নুক্ভুিি 


রেডিও, টেলিগ্রাফ ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে আমরা দূরদেশে নিজের 
মনোভাব সহজে প্রেরণ করিতে পারি । কিন্তু কোন রকম যন্ত্র বা ইজ্িয়ের 
সাহায্য ছাড়াও চিস্তা-চালনা, 010105170 08156161106 করা যায় 
এবং দূরবর্তী লোক সময় সময় এই চিস্তা-প্রবাহ বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম 
তয়। এই ব্যাপারকে দৃরান্বভব বাঁ (61975 বলা হয়। একই ঘরে 
ছুই ব্যক্তির মধ্যে কোনরকম ইন্দ্রিয়ের সাহাযা ব্যতিরেকে যেমন চিন্তার 
আদান-প্রদান সম্ভব, তেমনি পৃথিবীর ছুই প্রান্তে অবস্থিত দুইজন লোকের 
ভিতর মানমিক ভাব-প্রেরণা হইতে পারে। এবপ স্থলে প্রেষককে খুব 
একা গ্রচিত্ত হইতে হয় এবং গ্রাহককে অপেক্ষাকৃত স্থির ও শান্ত অবস্থায় 
থাকিতে হয়। 

১৯০৫ সালে ইংল্যাণ্ডে মিস মাইল্স ও মিস রামস্ডেন নামী দুইজন 
ভদ্রুমহিলা বিশেষ সতর্কতার সহিত চিন্তাঁচালনা ও দূরান ভণ সম্পকিত 
পরীক্ষা সম্পাদন করেন । পূর্বব ব্যবস্থ। অন্থ্যায়ী মিস মাইল্স লগ্ডনে থাকিয়া 
প্রেরকের কাজ করিতেন এবং মিস রামস্ছেন কুডি মাইল দুবে বাঁকিং- 
হামশাযারে নিজ গৃহে বসিমা গ্রাহকের কর্তৃপ্য করিতেন। তিন প্রতিদিন 
সন্ধ্যা সাতটার সময় মনঃস্থির করিরা লগ্ডনস্থ মিস মাইল্‌্সের কথা ভাবিতেন, 
তাহাব পর মনের মধ্যে যে ভাবের উদয় হইত, তাহা সযত্বে লিশিবদ্ধ করিয়া 
ফেলিতেন। আর মিস মাইল্স লগ্ন হইতে একাগ্রমনে কোন শিদ্দিষ্ট 
বস্তর কথা চিন্তা করিতেন এবং উহার বিষয় লিখিয়া রাখিতেন। একদিন 
লগুনে মিস মাইল্স একটি চশমার বিষয় চিন্ত। করিতে লাগিলেন । সেইদিন 
সন্ধ্যা বেলায় বাঁকিংহামশায়ারে মিস রাম্স্ডেনের মনে কেবল একখানি 


১৪৪. 


চশমার কথা উদয় হইল এবং তিনিও তাহার ব্মারকলিপিতে সেইবপ 
লিখিলেন। আর একবার মিন মাইল্স মানুষেব হাতের বিষয় ভাবিতে 
লাগিলেন । ঠিক সেইদিন সন্ধ্যার সময় মিস বামস্ডেন মানসচক্ষে একটি 
হাতের ছবি দেখিতে লাগিলেন । অন্য একবাব মিস বামস্ডেন চারিশত 
মাইল দূরে স্কটল্যাণ্ডে থাকিদ়্া দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডে অবস্থিত মিস মাইল্‌্সের 
মনেব কথ অনেক সময় বেশ বুঝিতে পারিতেন। কখনও কখনও মিস 
মাইল্সের পাবিপাশ্বিক দৃশ্ত ও কথোপকথনের বিষয় আশ্চ্য্যবকম 
অতীন্দ্রি্ ভাবে দৃববন্ছিনী খিল বামস্ডেন আন্ত ভব করিতে পাবিতেন। 
আমেরিকাঁব ডিউক বিশ্ববিগ্ঠালষেব মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাক্তার 
বাইনেব তত্বাবধানে অতীন্দ্রিয় অন্টভূতি, ০৮ 9071501% [61001১৮107 
সম্পচ্িত অনেক পরীক্ষা সম্পন্ন হইয়াছে । এই সব পরাক্ষান সময় পঞ্চপ্রকার 
চিত্রাঙ্কিত কা ব্যবহার কবা হয় । পাচখ,নি কার্ডে যথাকমে তাবা, গোল 
বেখা, যোগচিহ্, ঢেড ও চতুক্ষোণেব ছবি থাকে । সর্ধশুদ্ধ পচিশখানি 
এবকম কার্ড থাকে । ডাক্তাব রাইন সংখ্যাবিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন 
কবিয়াছেন। এপানে গাণিতিক সম্ভাবনা সুক্ষমভীবে ব্চার করা যায়। 
পর্যবেক্ষক অন্তরাল হইতে একটিব পব একটি কার্ড তুলি দেখেন আর 
পাত্রকে অতীক্জ্ি অন্তভূতিব সাহায্যে কোন্‌ ছবি কথন দেখা হইল তাহা 
আন্দাজ কবিতে বলা হয। এ ক্ষেত্রে পাচবাবে একবাব ব। পচিশবারে 
পাঁচবাব ঠিক বলার খুব স্বাভাবিক সম্ভাবনা । কিন্তু অনেক স্থলেই সাধারণ 
সম্ভাবনার উদ্ধেণ 270০০ 01191106 ফল পান গিয়াছে । এক সময় মিস 
ওনবি ও মিস টানণর নামক ছুইজন মহিলার মধ্যে চিস্ত/-সঞ্চালন সঙ্গপ্ধীয় 
পরীক্ষা সম্পাধিত হয়। মিস ওনবি ডিউক বিশ্ববিষ্ভালরে থাকিয়া প্রেরকের 
কশ্ম কবিতেন আর মিস টানণর তথা হইতে আড়াইশ মাঠল দূরে অবস্থান 
করিয়া গ্রাহকের কর্তব্য করিতেন । তাহাদের দুইজনের কাছেই একরম্ভাবে 


১৩৫, 


মেলান নিহুল ঘডি ছল। নিদ্দিট সময় প্রত্যহ মিস ওনবি পূর্বোক্ত 
প্রকার ছি আকা কার্ড পর পব মনে মনে ভাবিয়া উহাব ব্ষিয় লিখিয়া 
বাখিতেন এবং সেই সময় দূবণন্তিনী মিপ টানণাব তাহাব মনে যে যে ছবিব 
উদয় হইত তাহার কথা সাবধানে লিপিবদ্ধ কবিতেন। এইকপ পৰীক্ষা 
তিনদিন ধবিয়া চলে । যখন মিস টানপব চিঠিতে ভরাহার অন্ুভূতিব ফলাফল 
লিখিসা পাঠাইপেন, তখন মিন ওনবিব পৈনন্দিন লিপিব সহিত উহা তুলনা 
কবিজা থা! গেল যে, বিস টানণব শটে পঁচিশ বাঁবেব মধ্যে সনেববাব 
নিভূপভাবে মিম ওনবিব দ্রেপা ছি অতীব গাবে অন্তভব কবিতে 
পাবিয়ছেন। 

এখন দ্রব-সম্মোহনেব, 661৩ 10513170115170-এব বিষ উল্লেগ কণা 
হইতেছে । ফ্রান্সে ১৮৮৫ সালে অধ্যাপক জ্যান্টে ও ড।ক্তাব গিলবার্ট 
একজন অনুভূতিশীপ ব্যক্তি উপব এক মাইল দূৰ হইতে সম্মোহন গভাব 
প্রয়োগ সম্ভব কিনা তাহা পধ্যবেক্ষণ কবেন। এস্কলে পারেব সম্পূর্ণ 
অপ্রত্যাশিত সময়ে দববর্ভা সম্মোহনকাবী যখন প্রণ্ন ইচ্ছাশক্তি প্রণেগ 
করিতেন তথন দেখা গেল পঁচিশশাব প্রয়ামেব মধ্যে অন্ততঃ আঠাবপাব 
সম্পূর্ণক্ূপে এবং অবশিঠ ভাগ আংশিকভাবে তাহাব মো'হশিদ্রা উৎপন্ন 
হইয়াছিল। 

কখনও কখনও ক্ষমতাবান নোক পিজেব চিন্তাশক্তি প্রষোগ কবিষ্কা 
দুবস্থ কোন অন্ুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির মনে নিঙ্গেব প্রতিমৃত্তি সঙ্গন কবিতে 
পারেন। উনবিংশ শতান্দীব শেষভাগে ইংল্যাণ্ডে বেভাবেণ্ড মোজেস 
এইরকমভাবে একজনের সম্মুখে মৃত্তি পবিগ্রহ কবিয়াছিলেন। একদিন 
রাত্রিবেলা রেভাবেওড মোজেস কয়েক মাইল দুবে অবস্থিত এক বন্ধুব সম্মুখে 
আবিভূ্ত হইতে ইচ্ছা কবিলেন, যদিও সে বেচাবীকে ইহার কথা কিছুমাত্র 
জানান হয় নাই । আশ্চর্যের বিষয় ঠিক সেই সময় এ বন্ধু মিষ্টাব মোজেসকে 


১১৬ 


প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন এবং তিনি যখন বিশ্মরাপন্ন হইয়া এ ছায়ামৃত্তির 

»দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সঙ্গে সঙ্গে উহ! অনৃশ্য হইগা গেল। দ্বিতীয়বার 
এই পরীক্ষা সমান সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইঘাহিল । ইহাব পর মিষ্টার 
বিয়ার্ড নাষক্ক মার একজন ভদ্রপোক এই প্রকার কডিপত্ব পবীক্ষায় সফলতা 
অঞ্জন করেন। একবার মিষ্টাব বিঙাডের মায়ামৃত্তি একই ঘরে ছুইখন 
বক্তি দেখিগ চিনিতে পারে, যদিও তাহারা মোটেই জাশিত নাযে, তিনি 
কয়েক মাইল দূব হইতে প্রবল ইচ্ছাশাক্তর সাহায্যে তাহাদের সম্মুখে 
আবিভূতি হইতে চেষ্টা করিতেছেন । 

১৯৩৫ হইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে হেটিণাব বশিগা একজন ইংরাজ 
সনন্তহব্দি অশীক্দ্িরবোধশক্তি ও দ্রব্যান্ত ভব, [955৮০1001০৮ সম্পকে 
অনেক 'অভনন্ধান কবেন। এই গবেষণাৰ জন্য তান পণ্ুন বিশ্বখি্যালয় 
হহতে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ কবেন। এঠ সকল পবীক্ষার সধন্থ কোন 
এগ্ বোবসম্পন্ন পাত্রের হাতে তাহাব অজানা অন্য কোন গোকেব ব্যবহৃত 
জিনিষ স্থাপন কবা হইত এবং হথন পে তাহার মানসিক অগছুতিব বিষয় 
পিখিতে াবন্ত করিত। প্রথমে ভেষটিদন লোকের দ্রণাসামগ্রী তাহাকে 
প্রদান কবা হয় এবং সে ১২৬৬ রকম্‌ ব্বুভি দেঘ। ইহাব মুধ্য ৬০৫টি উক্তি 
নিভুশি বণিয়া প্রতিপন্ন হয় । আমলে কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যণজত বস্ত 
হাতে লইলে এই সমণ্ত দ্রব্যবোধমম্পন্ন ব্যক্তিবর্গেৰ অতীক্জির অশ্ব ওবশক্তি 
সক্রিম হই উঠে। ফ্রান্সে ডাক্তার ইউাজন ষ্ট মাগষের অলৌকিক শক্তি 
সম্বন্ধে যথেষ্ট চচ্চা করিয়াছেন। ১৯২২ সালে এক সময় কাণ্ধেন দি নামক 
একজন ডাক্তার আষ্টির নিকট একটি চিঠি পাঠাইদা ধিয়া জানান যে, পত্রের 
লেখক আজ জীবিত নাই । ডাঃ অষ্রি চিঠিখানি লইয়া অভিভিয়ানা নামক 
এক সুক্ধরশক্তিশালিনী মহিলার হস্তে প্রধান করেন। এ মহিলা কাগজথানি 
উভয় হস্তে মন্দিত করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, পত্রলেখক একজন পদস্থ 
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ধাশ্মিক, রৌদ্রদঞ্ধ যুদ্ধের সৈনিক, কিন্তু অধুনা মৃত। তাহার মৃত্যু 
আঘাতজনিত নয়, শ্বাসকষ্ট ও মন্তকে বেদনার জন্য উহ! সঙ্ঘটিত। তিনি 
এক ন্সেহাস্পদা সরা ও শিশু রাখিয়া গিঘ্বাছেন, তাহার এক বিশ্বস্ত বড় ভাই 
বর্তমান । ইহার পর মহিলাটি সমুদ্রের নোনাজল, আন্্রতা ও আন্দোলনের 
কথা উল্লেখ করেন । প্রকৃতপক্ষে চিঠিখানি জাহাছের উপর লেগা হইয়াছিল । 
অনুসন্ধানের ফপে তাহার অন্যান্য উক্তিও সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয়। 
ডাক্তার অষ্টি চারদিন পরে পুনরারর পেকরুটেট বলিদ্া আর একজন সুক্ষ 
ক্ষমতাবতী নারীর নিকট পুর্ববোক্ত পত্রলেখকের এক শ্যালিকাকে উপস্থিত 
করিক্ তাহার আত্মীয়-স্বজনের বিষয় জানিতে চাহেন। এই মহিলাও 
পরলোৌকগত ৈনিক পুরুষ সম্পর্কে বিবিধ বিবৃতি গ্রদান করেন এবং তীহার 
সকল বর্ণনীই আগেকার মহিলার সব উক্তির সর্গে আশ্চর্যযরকমভাবে 
মিলিয়া যায়। অন্তভূতিসম্পন্না উভঘ মহিলাই পত্রলেখক সম্পর্কে নিভূ'ল 
বিবরণ দেন, যদিও তাহাদিগকে আভাস-ইঙ্গিতে কোনরূপ সন্কেত করা 
হয় নাই। 

অতীব্ডিয় অনুভব ও চিন্তা-চালনার অস্তণিহিত পদ্ধতি কি তাহা স্পট 
করিয়া বলা বড় শক্ত । পাতঞ্রন ঘৌগদর্শনে আছে--প্রত্যয়দ্য পরচিত্তজ্ঞানম্‌। 
স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য ইহার মানে করিয়াছেন-_ প্রত্যয় মাত্রে সংযম 
অভ্যাস করিলে পরচিত্ত জ্ঞান হয় । এখানে প্রত্যয় শব্দের অর্থ বিজ্ঞানভিক্ষুর 
মতে স্বচিত্ত, অন্য সকলের মতে পরচিত্ত। আবার স্বামী বিবেকানন্দ 
তাহার রাজযোগে এ শ্লোকটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন--অপরের 
শরীরে যে সকল টিহু আছে, তাহাতে সংযম করিলে সেই ব্যক্তির মনের 
ভাব জানিতে পারা যায়। পরম্হংস শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ শিশ্ক 
স্বামী শিবানন্দ বেলুড়মঠে অবস্থানকালে একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলেন, “আমরা 
তখন স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আলমোড়ায় আছি। একজন ভক্ত আমরা 
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0088176 159৫3:0€ মনের কথা বলিয়া দেওয়া জানি কিনা জিজ্ঞাস 
করিলে শ্বামীজী আমাকে ডেকে কি করে তা করতে হয় শিখিয়ে দিলেন। 
বললেন, "কারও মনের কথা জানতে হলে প্রথমে নিজের মনটাকে একেবারে 
খালি করে ফেলবে । তারপর যে চিন্তাটা তোমার মনে প্রথম উঠবে, 
সেইটিই জানবে প্রশ্নকারীর মনের চিন্ত1 ১ ম্বামীজীর কথা শুনে আমি 
সেই ভক্তকে বললাম, আচ্ছা তোমার মনে কি আছে বলব। এই বলে 
ধ্যানের দ্বারা মনটাকে একেবারে খালি করে ফেললুম। তারপরেই দেখি 
একট! চিন্তা উঠেছে। তখন ভক্তটিকে বললুম, তুষি এই মনে করিয়াছিলে, 
সে স্বীকার করলে ।” 

পাঠক-পাঠিকারা যদি অবসর সময়ে চিস্তা-চালনা সম্পর্কে নিজেরাই 
পরীক্ষা কবিয়া দেখেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে অনেক নৃতন সত্য আবিষ্কৃত 
হইতে পারে। 

গ্রন্থপঞ্জী 

1. 12550101021 1২0০9621017) 195 ৬৬. 13217761, 

2,1১61501101165 01 চো) 0% কে. 1. 1:51711, 

3. 2০7 ৮1101106619 01 11100 0% 0. 13. 2101176, 


চিক্যদুর্ঘি 


ইদানীং কয়েকজন জাদুকর চোথবাধা অবস্থায় জনতাপূর্ণ রাস্তায় সাইকেল 

ও মোটর সাইকেল চালাইয়া এবং বোর্ডের লেপা পড়িয়া দিয়া সকলকে 

বিস্মিত করিয়াছেন। তাহারা কী কৌশলে এই কাধ্য সমাধা করেন 

তাহা জানা থাকিলেও এক্স-রে চক্ষুর খেলা! সত্যই চমকপ্রদ । বর্তমান 
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প্রবন্ধে দিব্যদৃষ্টি বা ০1915০5800৩ সম্বন্ধে কিঞিৎ আলোচনা করিয়া 
দেখা যাক এই প্রকার অতীন্দ্রিয় অনৃভূ্তি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও প্রমাণ 
আমাদের কৌতুহল কতদূর চরিতার্থ করিতে পারে । 01910591105 
শবটি ফরাসী ভাষা হইতে গৃহীত, ইহার অর্থ শ্বচ্ছ দৃষ্টি। কেহ কেহ 
ইহাকে যষ্ঠ ইন্দ্রিষ বলেন। আসলে দিব্যদৃষ্টিও একরকম ইন্দিঘ্নাতীত 
অনুভূতি । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অতীন্দ্রিয় অন্ঠভূতিসম্পন্ন দিব্যরষ্টা লোক 
কখনও কখনও দেখা যায়, যদিও তাহাদের সংখ্যা খুব কম। 

নোবেল পুবস্বার প্রাপ্ত বিখ্যাত ফবাসী শবীরতত্ববিদ্ধ চর্লস্‌ বিচেট, 
একটি সম্মোহিত মেয়েকে পধীক্ষা করিয়। দেখিঘ্াছিলেন। মেহ্টি শীলকরা 
থামে ভবা তাসের নাম নিভ্লভাবে বলিয়া যাইতে পাবিত। ইংল্যাণ্ডের 
বিখ্যাত চিকিৎসক জন ইলিফাটসন (ইনিই সে-দেশে প্রথম স্টেথস্কোপ 
ব্যবহার কবেন ) ঝপিয়া গিয়াছেন, কোন কোন সম্মোহিত ব্যক্তি চোখ- 
বোজা অবস্থায় খামে-বন্ধ চিঠি পড়িতে পারিয়াছে, শীলক্রা প্যাকেটে কী 
আছে বলিয়া দিয়াছে, বাক্সে বন্ধ বস্তব অস্তিত্ব টের পাইম়াছে এবং অশন্বচ্ছ 
পদার্থের মধ্য দিয়াও অন্য জিনিসের উপস্থিতি বুঝিতে পারিয়াছে। অথচ 
সাধারণ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী মান্ষেব পক্ষে এ-ধরনের ক্ষমতার পবিচয় 
দেওয়া একেবাবেই অসম্ভব । 

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে ডব্লিউ হ্যাগুস নামে জনৈক ইংরাজ 
চিকিৎসক এলেন ডসন নায়ী এক বালিকাকে সম্মোহনেব সাহায্যে 
চিকিৎসার সময় লক্ষ্য কবেন, তাহাব দিব্যদর্শনের অস্তুত ক্ষমতা রহিয়াছে । 
১৮৪৫ সনে একদিন তিনি এ মেয়েটিব ছুই চোখের উপর দুইটি তুলাভরা 
কৌটা স্থাপন করিয়া তাহার পর আবার ফিতা বাধিয়া দেন। তথাপি এ 
মেয়েটি দিব্য অনুভূতির ছার] সম্মুথে স্থাপিত বিবিধ বস্তব বিষয় অক্েশে 
বলিয়া যাইতে লাগিল এবং পুম্তকপাঠ করিতে থাকিল। ইহার পর 
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তাহাঁকে সম্পূর্ণ অন্ধকার এক ঘরে লইয়! গিয়া ডাক্তার সাহেব তাহার হাতে 
জীবজন্তর রঙিন ছবিওয়ালা একখানি বই দিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, তখনও 
মেয়েটি সমস্ত পশ্ুপন্ষীর বর্ণ ও বর্ণনা ঠিক ঠিক বলিয্া দিল। 

অস্ট্রেলিয়ার মনস্তাত্বিক গবেষণা-সভায় ডবি বলিয়া একজন সদস্য 
সম্মোহনকারী ছিলেন। তাহার সম্মোহিত ব্যক্কিবর্গেব মধ্যে একজন ছিল 
দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন। একবার প্র দেশের এডলেড শহরনিবাসী এডাম্সন 
সাহেবের কন্যা একটি ক্ষুত্র অলঙ্কার হারাইয়া ফেলেন। অতঃপর পিতাপুত্রী 
উউয়ে ভবির নিকট গিপা জানিতে চাঠিলেন যে, অতীব্রিয় অঙ্ুডূতিসম্পন্ন 
তাহার পরিচিত ব্যক্তিটি ইহার সন্ধান দিতে পারে কিনা। ডবি তখন 
দেই লোকটিকে সম্মোহিত করিলেন। সমোহিত অবস্থায় লোকটি বলিয়া 
দিল হারান জিনিসটি কী রকম দেখিতে, কোথান কী ভাবে উহা হারাইয়া 
গিয়াছে, কে পাইয়াছে এবং কোথায় রাখিয়াছে। তাহার বর্ণনা এতই 
নিখুত হইয়াছিল যে সত্যসত্যই নিদিষ্ট স্থান হইতে বস্তুটি খুঁজি পাওয়া 
গেল। 

শুধু যে অপরের দ্বাবা সম্মোহিত হইলে দিব্যদশনের ক্ষমতা জন্মায় 
তাহা নয়, কেহ কেহ ব্বচেষ্টায় স্বাভাবিক 'ডাবেও দিব্যপৃষ্টি লাভ করিতে 
পারে। সুইডিশ বৈজ্ঞানিক ও দাশনিক ইমাভএল সুইভেনবর্গ (১৬৮৮শশা 
১৭৭২ ) যে অতীন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন ছিলেন তাহা গ্রপিদ্ধ জাম্নান মনীষী 
কাণ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ১৭৫৯ সনের সেপ্টেম্বব মাসের এক 
অপরাহ্ছে সুইডেনবর্গ আসিয়া গটেনবর্গ শহর হইতে ঘোষণা করেন যে, 
২৫০ মাইল দূরবর্তী স্টকহলমে এক ভরানক অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। 
তিনি আরও বলেন, তাহার এক বন্ধুর বাড়ি আগুন লাগিয়া সম্পূর্ণ 
ভল্মীভূত হইয়া গিয়াছে এবং তাহার নিজের বাসভবনটির অবস্থাও বেশ 
বিপজ্জনক । তারপর সেইদিনই রাত্রি আট ঘটিকার সময় তিনি অনেকটা! 
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নিশ্চিন্ত হইয়া জানাইলেন যে এ অগ্নি তীহাঁর বাড়ি হইতে তৃতীয় 
গৃহদ্ধারে নির্বাপিত হইয়াছে । ইহার ছুই দিন পরে স্টকহলম হইতে 
একজন বার্তীবহ গটেনবর্গে আসে । তাহাব নিকট হইতে জানা যায় যে 
অগ্রিকা্ড সম্পর্কে স্ুইডেনবর্গের প্রত্যেকটি উক্তি যথাযথ । 

আমেরিকার উত্তর-আলাবামা প্রদেশে রেভাবেও স্যাগাস” ধলিয়া এক 
জন ধর্মপ্রচারক ছিলেন। তীাহারও দিব্যদর্শনেব শক্তি ছিল । তিনি মাঝে 
মাঝে ধ্যানস্থ হইয়া পড়িতেন। এই সময় দূরবর্তী কোন বিষয়বস্তর প্রতি 
তাহার মনোযোগ আকর্ষণ কর। হইলে তখন তিনি তাহার নিভূল বিবরণ 
দিতে পারিতেন। কাহারও কোন ঘড়ির চেন, মুদ্রা কিংবা অন্য জিনিস 
হারাইয়া গিয়া থাকিলে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি তাহার সন্ধান বলিয়া দিতেন। 
এখানে এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে । বেণ্টলী নামে এক 
ভদ্রলোক লিখিয়াছেন, ১৮৬৭ সনের গ্রীক্মকাঁলে তাহার এক গোছা চাবি 
হারাইয়া যায়। প্রায় এক সপ্তাহকাল পবে শ্তাণ্ডার্প সাহেবকে উহার 
সন্ধান বলিয়া “তে অনুরোধ করা হয়। ধ্যানমগ্ন অবস্থার স্যাগডাপ” সাহেব 
বলেন, এ চাবির গোছা! বেপ্টলীর বাড়ির পশ্চিম দরজাব সি'ডির নীচে 
পড়িয়া আছে । অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল থার্থ ই তাই । 

এখন আর এক রকম স্ুক্ষ্ম শক্তির বিষয় বলিব । ইহাকে ইংবাঁজীতে 
01%11106 বলে। এইপ্রকার শক্তিশালী লোক একটি গাছের ডাল হাতে 
লইয়। ভূগর্ভস্থ জল বা খনিজবস্তর অস্তিত্বের আভাস দিতে পারে । কখনও 
কখনও এই শ্রেণীর অন্ুসন্ধানকারী মৃত্তিকামধ্যস্থ গুপ্তধন বা! লুকায়িত মুদ্রার 
খোজও বলিতে পারে। ঠিক জায়গায় উপস্থিত হইবামাত্র হুক্সম্জধান- 
কারীর হস্তস্থিত বৃক্ষশাখ! সজোরে বাকিয়া যায়। বোধ হয় স্ুক্ষসদ্বীনকারীর 
অতীন্দ্রিয় অন্ুভবশক্তি তাহার অজ্ঞাতসারে নিদ্দি্স্থানে হম্তধুত তরুশাখা 
বাকাইয়! দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। কোন কোন সময় স্থতা বাধা দোলকও 
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এই উন্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। ইউরোপ, আমেরিকা ও পুথিবীর অন্যান্য 
অঞ্চলে মধ্যযুগে ও সাশ্রতিক বৈজ্ঞানিক যুগেও সুশ্ম অন্বেষণ কাধ্যের 
প্রচলন দেখা যাঁয়। 

আয়্ারল্যাণ্ডে অবস্থিত বয্সেল কলেজ অব সাঘেন্সের স্প্রসিদ্ধ পদা বিদ্ধ 
স্তর উইপিয়াম ব্যারেট এক শত জায়গায় পর্যবেক্ষণ করিয়া স্থক্ষপন্ধানকারীর 
সাফল্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন । অথচ সে সকল স্থলে অন্যান্য সকল 
উপায়ই ব্যর্থ হইয়াছিল 1 এমন-কি কোন এক ভূতত্ব সংসদের সভাপতিও 
এইরূপ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৮৮৭ সনে 
রিচাওমন কোম্পানির প্রচুর জল সরবরাহের ভন্য কৃপ খননের প্রয়োজন 
হয়। সেজন্য তাহারা বিশেষজ্ঞদের মত লইয়া সুবিধামত এক স্থানে 
খননকার্ধ্য করান । কিন্তু তিনবার চেষ্টার পর প্রায় পনের হাজার টাকা 
ব্যয় করিয়াও সন্তোষজনক কূপ খনন সম্ভব হইল না। এক স্থানে প্রায় 
সহ ফুট পর্যাস্ত গভীর গর্ভ কবিয়াও জলের অস্তিত্ব মাত্র পাওয়া যায় নাই। 
তখন তাহাদিগকে জন মুলিন্স নামক এক ইংরাজ সুক্ষসন্ধানকারীর সাহায্য 
লইতে বলা হম়। তাহারা রাজী হইলেন। তদন্ষাযী জন মুলিম্প এ 
স্থানে আসিয়া একটি গাছের ডাল হাতে লইয়া! সমস্ত জাগার বিচরণ 
করিতে লাগিলেন। তাহাকে কিন্তু আগেকার কথ। কিছুই জানান হয় 
নাই । তৎসত্বেও এক জায়গায় তাহার হন্তস্থিত বুক্ষশাখা বাকিয়া গেল 
এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণা করিলেন যে, এ স্থানে আশি নম্বই ফুট নীচে 
প্রচুর জল রহিয্নাছে। জন মুলিন্সের কথামত এ স্থান খুঁড়িয়া সত্যই যথেষ্ট 
জল পাওয়া যাইতে লাগিল । 

এবার দিব্যদর্শনের আর এক রূপ ম্ষটিকদর্পণের, 05561 82087 
এর বিষয় বলা যাইতেছে । স্থানবিশেষে এই ব্যাপারকে জলদর্পণ ও 
নখদপ্পণও বলা হয়। আধুনিককালেও ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিগা, 
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আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, চীন, জাপান-_পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ইন্দিয়াতীত 
অনুভূতির জন্য এই প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়া! থাকে । দিব্যদর্শক ব্যক্তি 
কোন ক্ষটিক, জলভরা পাত্র কিংবা কাচের গোলকের দিকে এক মনে 
চাহিয়া থাকে । ক্ছুক্ষণ এভাবে থাকিবার পর সন্মুখস্থ বন্ত্ অদৃশ্য হইয়! 
যায় এবং তাহার স্থানে কুদ্াশার ন্যায় একটি পর্দা গিয়া পড়ে-দিব্যদশক 
তখন উহার উপরে দৃববর্তী দৃশ্য ছবিব মত দেখিতে পায়। কখনও কখনও 
উহাতে ভবিষ্যতের চির পর্যন্ত ফুটিয়া উঠে। এই সময় ধিব্যদ্রষ্টা 
সাধাবণ নয়ন পিয়া কিছু দেখে না, মানস চক্ষু দ্বার| সে সমন্ত দর্শন করে। 
সত্যের খাতিবে এখানে একটা কথা বল! প্রয়োজন। অনেক সময়ই 
দর্শনকাবী স্বীয় পূর্বস্থৃতি ও কল্পনাপ্রসথত দৃগ্ঠ।বলী স্কটিকের উপর প্রতিফলিত 
হইতে দেখে । কিন্তু ততৎসত্বেও কখনও কখনও সুক্সদ্র্টী স্ষটিকের উপর 
দূরবর্তী কোন ঘটনার চিত্র এত স্ম্পষ্ট দেখিতে পায়, যাহা সাধারণ উপায়ে 
তাহার জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। 

আমেরিকার ডিউক বিশ্ববিদ্ভালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাক্তার 
জোসেফ রাইন এই সব বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত ঘটনার উপর তেমন গুরুত্ব 
আবোপ না করিনা সংখ্যাবিজ্ঞানসন্মত উপায়ে বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে লইয়া 
অতীন্দ্রিয় অন্থভূতি ও দিব্যদর্শন সম্পর্কে ব্যাপক পরীক্ষাকাধ্য করিগ্নাছেন। 
এই সকল পবীক্ষার সময় পাচ রকম রেখাচিত্র অঙ্কিত পঁচিশখানি তাস 
ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষক সাবধানে একটির পর একটি তাস তুলিয়া 
রাখেন আব অস্তরাল হইতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কোন্‌ তাসে কি ছবি অশাকা 
আছে তাহা আন্দাজ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, পাচ বারে এক বার ঠিক 
বলা বা পচিশ বারে পাঁচ বার কিংবা এক শ বারে কুড়ি বার ঠিক বলার 
সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সম্ভাবনা, কিন্তু পরীক্ষার সময় অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক 
সম্ভাবনার উর্ধে ফল পাওঘা গিয়াছে। 
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অধ্যাপক রাইন লিঞ্মেয়ার বলিয়া এক ছাত্রের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ 
করিয়া দেখিয়াছিলেন। সে তিন শত বারের মধ্যে ১১৯ বার তাসের ছবি 
ঠিক ঠিক বলিয়াছিল। অথচ সাধারণ হিসাবে তাহার সফলতার সম্ভাবনা 
৬০ বার মাত্র । একবার ত লিগুমেয়ার পনেরখানি তাসের নাম পর পর 
ঠিক ভাকিয়াছিল। অন্য সময় তাহাকে সোডিয়াম এমাইটাল নামক 
নিদ্রাকারক ওঁষধ সেবন করাইয়া উহার ফলাফল পরিদর্শন করা হম। ওুঁষধ 
প্রয়োগের আগে মে গড়ে পচিশের মধ্যে ৬.৮ বার কৃতকার্য হইতেছিল, 
কিন্ত উধধ পানের পর তাহার সফলতার সংখ্যা নীচে নামিচা স্বাভাবিক 
সম্ভাবনার সমান হইয়া যায়। এই পরীক্ষায় পরিষ্কাবভ!বে প্রমাণিত হইয়াছে 
যে, স্সাধুব অবসাদকারক কেনি কারণ উপস্থিত হইলে প্রথমে অভীন্দ্রিয় ও 
পরে ইন্দ্রিয় অন্ভূতি লোপ পায়। ইহা ছাড়া অতিরিক্ত শান্তি, তন্দ্রা, 
উদ্বেগ ও শারীরিক অসুস্থতা অতীপ্রিয় অঠভব শক্তি বিশেষ ব্যাহত 
করে। 

হিউবার্ট পিয়ার্প নামক আর একজন আমেরিকার ছাত্র আশ্চধ্যরকম 
অতীন্্িয় অন্তভবশক্তি বা শিব্যদর্শনের ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছে । একবার 
সে ক্রমান্বয়ে পাচিশবার নিভুলিভাবে তাসের নাম বলিয়াছিল। সে শিঙ্জের 
ইচ্ছামত অতীন্দ্রিগ অনুভূতিকে তাক্ষ বা শ্গীণ করিতে পারিয়াছে, সফলত! 
অজ্জঞনে আগ্রহাদ্বিভ হইলে সে পচিনের মধ্যে দশবার হয়ত ঠিক বলিয়া 
গিয়াছে, আবার ভুল করিতে অনুরুদ্ধ হইলে দে সব কয়বারই তুল বলিতে 
সক্ষম হইয়াছে । পরীক্ষাকালে বু প্রচেষ্টার কলে শিয়া যখন রলাস্ত 
হইয়া সাধারণ সম্ভাবনার সমান তাসের নাম বলিতে আরস্ত করিত, তখন 
তাহাকে চা ব1 কফির ন্যায় কেফিনযুক্ত কোন উত্তেজক তরল পদার্থ পান 
করাইয়া দিলে সে আবার আগেকার মত স্বাভাবিক সম্ভাবনার উপরে 
সফলতা অঞ্জন করিতে থাকিত। জর্জ জাল বলিয়া আর এক বিষ্যার্থীর 
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কথা জানা যায়, সেও পিয়াসের মত একবার তাসের নাম ডাকায় পর পর 
পঁচিশ বার কৃতকার্ধ্য হইগ্লাছিল। অন্য সময় সে সাধারণতঃ পচিশ বারে নয় 
বার সফল হইত। 

পরীক্ষা করিয়া জান] গিয়াছে জনসাধারণের মধ্যে শতকরা প্রায় কুড়ি 
জনের অতীন্দ্রি অনুভবশক্তি আছে। তবে মনে হয় অবশিষ্ট আশিজন 
যদ্দি ধৈর্য্য ও আগ্রহেব সহিত চেইা! করে তবে তাহারাও স্ক্ষশক্তির পরিচয় 
দিতে পারে । নর ও নারী উভয়ের দিব্যবোধশক্তি সমান। বয়সের 
হিসাব করিলে দ্রেখা যায়, চার বছরের শিশু হইতে যাট বৎসরের বৃদ্ধ পর্য্যস্ত 
অতীক্জ্ির অনুভূতির প্রমাণ দিতে পারে । অন্ধলোকেব মধ্যে অতান্ত্রিয় 
বোধ বেশী, শতকরা প্রা চল্লিশজন দুষ্টিহীন ব্যক্তির অল্লাধিক অতীব্দ্রিয় 
অন্তভুতি আছে । পাত্র ও পবীক্ষকের মধ্যে দূরত্ব বদ্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত 
হইলে অতীন্দ্রিয় অন্ভূতির কোন তারতম্য হয় না। 

অতী্দরিপ্ন অনুভূতি ও দ্িব্যৃষ্টি সম্পকিত ব্যাপারে সাফল্য লাভ করিতে 
তইলে মনের স্থৈর্ধ্য, একাগ্রতা, বিচার বোধ, আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস বিশেষ 
রূপে আবশ্তক। আমাদের সাধাবণ ইন্দরিয়াম্্ভূতি স্থান-কালের মধ্যে 
আবদ্ধ কিন্ত দিব্য অস্কভব*ক্তি স্থান ও সময়ের দ্বারা সেরূপ সীমাবদ্ধ নয়। 
স্ক্ষ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট অতীত, বর্তমান ও ভবি্যৎ প্রায় একরকম 
ভাবেই প্রাতভাত ₹য়। এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ পাশ্চাত্য পরীক্ষার কথাই 
উল্লেখ কর! হইয়াছে, এ দেশেব বিষয় কিছু বল! হয় নাই। কিন্তু প্রকৃত- 
পক্ষে অধিকাংশ ভারতীয় যোগীর জীবনেই দিব্য অনুভূত্তির পরিচয় 
পাওয়া যায়। অন্ুসন্ধিত্থ পাঠক তাহাদের জীবনী পড়িয়া দেখিতে 


পারেন। 


১২৬ 


সকস্চোহস্বশস্ভ 


সম্মোহনতত্বের সম্যক সমালোচনার অভাবে এদেশে এ বিদ্যা এখনও 
বহুল পরিমাণে বহস্তাবৃত এবং কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াডে। বর্তমান 
প্রবন্ধে এই ব্ষিয় সম্পকিত বিবিধ তথ্যের বিজ্ঞানসম্মত আসোচন। দ্বারা 
সন্দেহভগ্ন ও কৌতুহল-নিরসনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে, তবে 
২ক্ষেপে এই প্রয়াস কতদুর ফলপ্রস্থ হইবে বলা যায় না। 

সম্মোহিত অবস্থাকে এক প্রকার কৃত্রিম তন্ন দিদ্রা বলা যাইতে পারে। 
দ্বাভাবিক নিদ্রাব সময বহির্জগতের সহিত মাগষের বিশেষ কোন মানপিক 
যোগাযোগ থাকে না, কিন্তু সম্মোহন-সমরে অল্লাদিক বাহজ্ঞানশূন্গ পাত্রের, 
$11191৩০6-এর মন শুধু সমন্মোহনকাঁরীর প্রতি একাগ্রভাবে আকুষ্ট থাকে । এ 
অবস্থায় সে নিকটস্থ দর্শকদের কোন কথাদ প্রভাবিত হন না, কিন্ত 
সম্মোহকের ম্পীণতম আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ পালন করে, সেঙগন্ধ সন্মোহক এই 
সময়ে সম্মোহিত ব্যক্তির কভিপর দৈহিক ও মানমিক ক্রিয়া ইচ্ছামত 
পরিচালিত করিতে পারেন। কোন কোন মনস্তববিদের মতে সম্মোহন- 
কালে পান্রের সমগ্র মনের একাংশ বিশ্লিষ) ৫15০9০12600 হইয়া সম্মোহন- 
কারীর সহিত আবদ্ধ হয়। অপরের উপর ক্ষমতা পণিস্তারের অভিপ্রায় এবং 
অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হইবার আশঙ্কা-_মানব-মনের এই দ্বিবিধ অন্তিত্বের 
জন্য সম্মোহন-বিছ্যার উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে । খুব সম্ভব, সম্মোহনতত্ব সর্বব- 
প্রথম ইউরোপে ডাক্তার থেসমার কতৃক আবিষ্কিত ও প্রচলিত হস্স। ভারতে 
তন্ত্রখান্ত্রে বশীকরণবিষ্ঠার উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সম্মোহন-পঙ্ছতির 
যে রূপের সহিত বর্তমানে আমরা পরিচিত তাহার সঙ্গে তস্ত্রোক্ত বশীকরণ- 
তত্বের বিশেষ কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। সম্মোহন-বিজ্ঞান প্রধানতঃ 
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পাশ্চাত্য ভাবেই অশ্রপ্রীণিত। অবশ্ত একথা খুবই সত্য যে, স্মবণাহীত 
কাল হইতে ভারতীয্ব যোগীব! নাসাগ্র অথবা প্রদীপশিখার উপব দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করিয়া আত্ম-মন্মোহন অভ্যাস কিয়া আদিতেছেন, কিন্তু পর-সন্মোহনের 
সহজসাধ্য প্রক্রিরা-পন্ধতি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব ইউবোপবাধীদেরই প্রাপ্য ৷ 
অনেকের ধারণা--যাহাদেব সাধু ছুর্বল এবং যাহার! ছুর্ববলচিন্ত, তাহাবা 
সহজে সন্মোহিত হঘ, কিন্ত এই শিশ্বাস সত্য নয়। অধিকাংশ অভিজ্ঞ 
সন্মোহনকাবী ডাক্তারেব অভমত শতকবা গ্রান্ম ৯* জন সুস্থ সবল ও 
বুদ্ধিমান নব-নাবীকে অল্লাধিক মোহাচ্ছন্ন কথা সম্ভব। ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তি 
এবং উন্মাদ্বোগী বেশীঙ্গণ মনঃসংযোগ কবিতে পাবে না বলিয়া অহাদের 
প্রভাবিত কর একরূপ অসন্তব। কেহ কেহ মনে কবেন-সন্মোহক প্রবল 
ইচ্ছাণক্তিব ছাবা অন্য পোকক্ে বশীভূত কবেন-কিন্ক এই প্রকার শাস্াবও 
কোন শিত্ত নাই, কারণ ত্ত্যন্ত অশিচ্ছুক ব্যক্তিকে জোব কবিয়া কখনও 
সম্মোহিত কব যায় না। সম্মোহন-কাধ্যে সাফল্য লাভ কবিতে হইলে 
পাত্রের সম্মতি ও সহষোগিভাব বিশেষ প্রয়োজন । সম্মোহন-প্রক্রিণ আয়ত্ত 
করা কঠিন নয়, ইভা জন্ত চাই আত্মবিশ্বাস আর বিচারবুদ্ধি। কোন বোগের 
চিকিৎসাঘ, মনোবিষ্লেষণ-কর্মে, মনোবুত্তির উন্নতিসানে এবং পবীক্ষামূলক 
মনোবিজ্ঞানে সন্মোহন-বিদ্ভাৰ ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রচুব সম্ভাবনা 
রহিয়াছে, সেজন্য এইদিকে সর্বসাধাবণের দৃষ্টি আকর্ষণ কবা হইতেছে । 

এখন মোহনিদ্রা উৎপন্ন কবিবাব যে চাবি প্রকাব পদ্ধতি গ্রচপিত 
আছে, তাহ! সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে £ 

১। ডাঃ মেসমারের প্রক্রিয়া 

২। ভাঃ ব্রেডেব প্রণালী 

৩। ডাঃ বার্ণহিমের পন্থা 

৪। রাসায়নিক পদ্ধতি । 
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খরীটিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভিয়েনার জাশ্মান ডাক্তার ফ্লেডরিক 
এপ্টন মেসমার ( ১৭৩৩-১৮১৫ ) কোন মাদকদ্রব্যের সাহায্য ব্যতীত যে 
মানুষকে তঙ্দ্রাচ্ছন্ন করা যায় তাহা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। তাহার 
নাম হইতেই 29551361152 শব্দের উত্পত্তি। ডাঃ মেসমার সৈব-চৌদ্বক 
শক্তির, 81211712] 2019871961511-এর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। তিনি 
বিশ্বাস করিতেন যে, সম্মোহনের সময় প্রয়োগকর্তভার, ০):৪০1-এর শরীর 
হইতে এক প্রকার চৌন্বক-শক্তি বাহির হইয়া! পাত্রের দেহে প্রবেশ করে 
বলিয়া সে আবিষ্ট হইয়া পড়ে। এই প্রণালীতে নিদ্রা উৎপন্ন করিতে হইলে 
পাত্রের চক্ষুর দিকে একাগ্র দৃিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিতে হয়, আর 
তাহার সমন্ত পরীরের উপর দিয়া স্পর্শ না করিয়! ধীরে ধীরে হশ্ত সঞ্চালন, 
[25565 করিতে হয়। প 

অতঃপর উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগে ইংলগ্ডে ডাক্তার জেম্স ব্রেড 
তন্দ্রা উৎপাদন করিব।র আরও সহজপাধ্য প্রণালী উত্তাবন! করিয়া তাহার 
নাম 17511790151 দেন । গ্রীক শব্ধ 1701205 মানে নিদ্রা । ডাক্তার 
ব্রেড তাহার রোগীকে উপবেশন করাইয়া কোন উজ্জ্রপ ধাতব বস্ত্র দিকে 
এক মনে কুড়ি-পচিশ মিনিট তাকাইয়া থাকিতে বলিতেন। ইহাতেই 
খানিকক্ষণের মধ্যে সে মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িত। 

তদনভ্তর উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ফ্রাঙ্গের স্থগ্রদিদ্ধ মনস্ততববিদধ 
চিকিৎসক বার্ণাইম প্রচার করেন যে, কৃত্রিম নিদ্রা হ্থজন করিতে হইলে 
কেবল মৌখিক আদেশ বা অভিভাব, 512656107 যথেষ্ট । ডাক্তার বার্ণ 
হিম রোগীকে স্থির ভাবে বসাইয়া ধীর অথচ দৃক বলিয়া যাইতেন--- 
তাহার চোখের পাতা ভারী বোধ হইতেছে, সমন্ত শরীর তন্্রালু হইয়া 
আসিতেছে, সর্বদেহ ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতেছে, শত্রই সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত 
হইয়া পড়িবে--এই ভাঁবে কিছুক্ষণ নিপ্রাবাণী উচ্চারণ করিয়া তিনি বহু 
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য্যক্তিকে সম্মোহিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । 

মোহাবিষ্ট করিবার আধুনিক রাসায়নিক গ্রক্রিঘার বিষয় উল্লেখ 
করিতেছি । আজকাল ইউরোপ, আমেরিকায় কোন কোন চিকিৎসক 
রোগীর শরীরে মৃদু মাত্রায় সোডিয়াম এপিটাল, পোভিয়াম পেন্টোথাল 
প্রভৃতি ুষধ ইঞ্জেকশন দিয়া সম্মোহনের মত আবিষ্ট অবস্থ! হ্জন* করিয়া 
থাকেন। এইরূপে উৎপন্ন অর্ধ-নিজ্রিত ভাব মনোবিঙ্লেষণ ও মানসিক 
চিকিৎসার পক্ষে বিশেষ উপষোগী। এতঘ্যতীত কখনও কখনও অল্প 
পরিমাণ ক্লোরোফন্ম বা ইথারের আঘ্্রাণ লওয়াইয়া কিংবা যৎ্মামান্ত 
স্থরানার সেবন করাইরা কোন কোন বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ব্যক্তিকে সম্মোহনের 
অন্থকুণ অবস্থায় আনয়ন করা যায়। 

গভীরত। অন্থসারে সম্মোহন-অবস্থার শ্রেণী-বিভাগ কর! হইয়াছে £ 

প্রথম অবস্থায়--পাত্রের চোখের পাতা ভারী বোধ হয় আর দেহ 
তক্দ্রাচ্ছন্ন বোধ হয়। 

দ্বিতীয় অবস্থায়--পাত্রের হস্ত কোন বিশেষ ভঙ্গীতে স্থাপন করিয়া 
বদি বল! হর তাহার হস্ত এ ভাবেই অবস্থান করিবে, তাহা হইগে তাহার 
পক্ষে হস্ত অপসারণ করা অসম্ভব হইয়া যায়। কখনও কথনও দেখ 
যায়, কোন প্রক্কার অনুজ্ঞ! ব্যতিরেকেও আপনা হইতেই সম্মোহনাবিষ্ট 
পাত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন নমনীয় হইয়া পড়ে যে, সন্মোহনকারী তখন 
যে ভাবেই তাহার অঙ্গ রক্ষা কুন না কেন উহা সেই ভাবেই অবস্থান 
করে। প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থার পাত্রের জ্ঞান ও স্থতি সম্পূর্ণ শ্বাভাবিক 
থাকে। 

তৃতীয় অবস্থায়_-বহির্জগতের সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধ থাকে 
না, সে কেবল প্রগ্মেগকর্তার গলার শ্বর শুনিতে পায়। 

চতুর্থ অবস্থায়--সম্মোহনকালীন কোন ঘটন1 পরে জাগ্রত হইয়া সে 
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আর মোটেই প্রণ করিতে পারে না । এই স্তরে পাত্রের মনে নানা রকম 
বিভ্রম উৎপন্ন করা যায়। 

কাঙ্গারও মনে কোন রকম ভয় ভাবনা, অনিচ্ছা, অবিশ্বাস, বিরুদ্ধতা 
বা ব্যঙ্গের ভাব বিদ্যমান থাকিলে কিংবা কোন প্রকার শারীরিক অন্বন্তি- 
অন্বাচ্ছন্দ্য অনুভৃত হইলে তাহাকে সম্মোহিত করিবার নকল প্রয়াস বিফল 
হয়। পাত্রের মন শান্ত ও শরীর হ্বচ্ছন্দ থাকা একান্ত বাঞ্চনীয়। অধ্যাপক 
ম্যাকডুগালের মতে বহিমু্ধী চিত্ত, ৩৮:০৮: ব্যক্তিবর্গকে সম্মোহিত করা 
অপেক্ষাকৃত সহজ, যাহাদের মন অন্তমুখী, 1:10:09: তাহাদের সম্মোহিত 
করা কিছু কঠিন। অভিজ্ঞ সন্মোহকগণের ধারণা মাচুষকে পাচ হইতে 
আমশী বৎসর বয়স পধ্যন্ত মোহাচ্ছুন্ন কয়া যায়। কোন কোন লোককে এক 
বারের চেষ্টাতেই প্রভানিত করা যায়, আবার কাহাকেও কাহাকেও তিন- 
চারি বারের প্রয়োগের পর কৃতকার্য হওয়া যায়। 

সচরাচর মোহনিদ্র। ভঙ্গ করিতে কোন রেশ পাইতে হয় পাস পাত্রকে 
দৃঢকঠে কয়েকবার জাগিগা উঠিতে বলিলে এবং তৎলহ করতালি 
প্রদান করিনে তখনই সে সঙগাগ হইয়া উঠে। অধশ্য সন্মোহিত ব্যক্তি 
কোন কারণে সত্বর জাগরিত না হইলে ভয়ের কোন হেতু নাই। এক্সপ 
অবস্থায় তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তাহার সম্মোহন-নিদ্র। ক্রমশঃ ম্বাভাবিক 
নিদ্বায় পরিণত হর এবং সে সমমুমত নিজেই জাগ্রত হয়। 

আবিষ্ট ব্যক্তির চিত্তে কিরূপ বিভ্রম উত্পাদন করা যা এখন গাহার 
বিষয় উল্লেখ করিতেছি । যদি তাহার হাতে একটি ছড়ি দিয়া ধলা হুয়-_ 
উহা! ছিপ এবং সম্মুখে এক স্বন্ছ জলাশয় রহিয়াছে, উহাতে অসংখ্য মহ্স্য 
বিচরণ করিতেছে, তাহা হইলে সে মংস্য শিকারের কৌতুকজনক অনুকরণ 
করিতে থাকে । একটি রশুন তাহার নাসাবজ্জরের নিকট ধরিয়া যদি বলা 
হয উহা গোলাপ ফুল, তাহা হইলে সে তাহাই বিশ্বাস করে এবং মনে করে 


১৩১ 


যথার্থই উহা হইতে গোলাপের সুমধুর সৌরভ উথিত হইতেছে। 
সম্মোহিত ব্যক্তির মুখে এক টুক্রা আলু দিয়া যদি তাহাকে বলা হয় 
উহা! নাসপাতি, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ উহ সাগ্রহে ভক্ষণ করিতে 
আরস্ত করিয়া দেয়। তাহাঁকে বধির বলিয়া সম্বোধন করিলে সে আর 
কোন শব্বই শ্রবণ করিতে পারে নাঃ যদি তাহাকে কুকুর বলা হয়, 
তবে সে ঠিক সারমেয়স্থলভ আচরণ আরম্ভ করিয়া দেয়। এই 
প্রকারে আবিষ্ট ব্যক্তির প্রত্যেক ইন্জিয়ের উপরেই সম্মোহনকারী প্রভূত 
পরিমাণে কর্তৃত্ব করিতে পারেন--তবে মোহনিদ্রা যথেষ্ট গভীর হওয়া 
চাঁই। 

ইহা ছাড়া সন্মোহক পাত্রের ইন্জিয়িসমৃহকে ইচ্ছামত প্রথর অমুভূতি- 
গ্রবণ বা স্বল্লাসুভূতিগ্রবণ করিয়া দিনে পারেন। খুব সম্ভব আবিষ্ট অবস্থায় 
প্রদত্ত আজ্ঞ। অনুসারে পাত্রের মনোযোগের যেমন প্রভেদ হয়, তাহার 
ইন্দ্রিয়ান্থভূতিরও সেই অনুযায়ী তারতম্য ঘটিয়া থাকে। 

সম্মোহিত অবস্থায় পাত্রের স্পর্শবোধকে অভিভাবেব দ্বারা একেবারে 
বিলুপ্ত করিয়া দেওয়| যায়। ইথার, ক্লৌরোফর্খ, নাইট্রাস অক্সাইড, নভকেন 
প্রভৃতি বেদনালোপকারী ওষধের ব্যবহার আবিষ্কিত হইবার পূর্বে কোন 
কোন অস্ত্র-চিকিৎসক সম্মোহন-শক্তির সাহায্যে রোগীকে অজ্ঞান করিয়া 
নিব্বিষ্বে তাহার শরীরে অস্ত্রোপচার করিতেন। কলিকাতা নগরেই বিগত 
শতাবীর মধ্যভাগে প্রেসিডেম্পী সাঙ্জন ভাক্তার জেম্ম এমডেল সন্মোহন- 
বিদ্যার সহায়তায় ২৬১ সংখ্যক বেদনা-বিহীন অক্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন।, 
ইহার কিছু পূর্বে বিলাতে-_যিনি প্রথম ট্রেথিমকোপ যন্ত্র ব্যবহার করেন-_ 
সেই ডাক্তার জন ইলিয়টসন বনুসংখ্যক রোগীর অঙ্গে সম্মোহিত অবস্থায় 
সাফল্যের সহিত অস্ত্রোপচার সম্পাদন করেন। পরবর্তীকালে ক্লোরোফন্্ম 
ও অগ্ভান্ত অসাড়তা-উত্পাদক পদার্থ উদ্ভাবনের ফলে রোগীকে অচেতন ও 
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অবশ করা অপেক্ষাকৃত হবিধাজনক হওয়ায় সম্মোহন শক্কির ব্যবহার ক্রমশঃ 
পরিত্যক্ত হইয়াছে। 

সম্মোহকের আদেশমত পাত্রের গ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি ও স্পর্শবোধ 
আশ্চর্য্য রকম বুদ্দিপ্রাপ্ত হয়। শোভেয়ার নামক এক বৈজ্ঞানিক একটি 
ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন-_যে স্থল কোন আবিষ্ট ব্যক্তি আট জন লোকের 
হাতের আদ্রাণ লইবার পর প্রত্যেককেই ঠিক ভাবে তাহাদের নিজ নিজ 
রুমাল প্রদান কবে, যদিও তাহাকে তুঙ্পপথে পরিচালিত করার যথেষ্ট চেষ্টা! 
হঃয়াছিল। ডাক্তার ব্রেড একটি ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যেখানে 
৪৫ ফুট দূর হইতে গোলাপের গন্ধ নিভুলিভাবে নিরূপিত হইয়াছিল। 
সাধারণতঃ ঘড়ির টিক্‌ টিক শব্দ প্রার তিন ফুট দূর পথ্যন্ত শ্রুতিগোচর হয়, 
কিন্তু মোহাবিষ্ট অবস্থায় কেহ কেহ এই ক্ষীণ শব্ধ ৩৫ ফুট দুর হইতে৪ যে 
শ্রবণ কবিতে পারে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে । ভাঁক্তার ব্রেড আরও পর্য- 
বেক্ষণ করিয়। দেখিয়াছিলেন-কোন কোন সম্মোহিত লোকের ম্পশশক্কি 
এত তীক্ষ হয় যে, চোখ বাধা থাকিলে কিংবা সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরেও তাহারা 
কোন বস্তর সহিত সঙ্ঘর্ধ না বাধাইয়া। অক্নেশে ইতন্ততঃ বিচরণ করিতে 
পারে। খুব সম্ভব উত্তাপের গ্রভেদ ও বায়ুর চাপের পার্থক্য হইতে তাহারা 
বিভিন্ন বস্তর অস্তিত্বের আভাদ পায়। 

সম্মোহনবিগ্যার আরও অনেক অদ্ভূত ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে। 
আজ্ঞানুষায়া পাত্রের হৃংপিও অতি শীন্ব কিংবা ধীরে ধীরে চলিতে থাকে । 
উপযুক্ত অভিভাবের দ্বারা তাহার দেহের ঘশ্ম উৎপন্ন কর! যায়। এমন কি 
আদেশ দিয়া মোহাবিষ্ট ব্যক্তির শারীরিক উত্তাপ দুই-তিন ডিগ্রী ফারেন- 
হাইট বাড়ানো বা কমানো সম্ভব হয়। তাহার কোন অঙ্গ-প্রভ্যঙ্গে রক্ত" 
সঞ্চার প্রয়োজকের অনুজ্ঞানুঘায়ী বৃদ্ধি কিংবা হাস প্রাপ্ত হইতে পারে। 
কখনও কখনও ৰাক্‌ প্রয়োগের দ্বার! মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির চম্ম হইতে রক্তক্ষরণ 
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করানোও সম্ভবপর হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা বিন্ময়কর বিষয় এই যে, প্রয়োগ- 
কর্তার বাক্যের প্রভাবে কোন কোন স্থলে বশীভূত ব্যক্তির দ্রেহে ফোক্া 
পর্য্যস্ত পড়িয়াছে। 

ডাক্তার লয়েড টাকী একবার কোন এক সন্মোহিত ব্যক্তির শরীরে 
একখানি ড।ক টিকিট আটকাইয়া দা বলেন যে, তাহার দেহে উত্তপ্ত 
লৌহ স্পর্শ করানো হইল। ইহাব অল্পক্ষণ পরে দেখা গেল সত্য সত্যই 
এ জায়গায় ফোস্ক। পড়িয়া গিরাছে। ম্যাকডুগাল ও হ্যাডফিজ্ড উভগ় 
চিকিৎসকই পৃথকভাবে এই পরীক্ষা সম্পাদন করিয়া সমান সাফল্যলাভ 
করিয়াছেন । 

এই সম্পর্কে অধ্যাপক ভেলবিউফ আর একটি অত্যান্চ্যয পরীক্ষা সম্পন্ন 
করেন। তিনি প্রথমতঃ ছুইজন লোকের ছুই হাতের কিয়দংশ ঠিক সমান 
করিয়া দগ্ধ করিয়া দ্রিলেন। প্রত্যেকেরই এক হাতের ক্ষততস্থানের কোন 
চিকিৎসা না কবিষা তিনি উহার ভার প্রকুত্তির উপর ছাড়িয়া দিলেন। কিন্খ 
উক্ত ব্যক্তিদ্বকে সম্মোহিত করিয়া তিনি অনুজ্ঞ! দিতে লাগিলেন যে, অপর 
হাতের ক্ষত সত্বব নিরাময় হইবে । তিনি কাধ্যক্ষেত্রে দেখিলেন যে, সেই 
হাতের ক্ষত অন্য ক্ষত অপেক্ষা শীত্র ও সহজে সাবিয়া গেল। 

ডাক্তার লয়েছ টাঁকী তাহার গ্রন্থে সম্মোহনের সাহায্যে এক বুদ্ধা বনুমৃত্র 
রোগিণীর চিকিৎসার কথা বিবৃত করিয়াছেন তিনি উক্ত রোগিণীকে 
গভীরভাবে সম্মোহিত করিয়া প্রায়ই বাক্‌ প্রয়োগ করিতেন যে তাহার 
রোগ নিশ্চয়ই ত্রাসপ্রাঞ্চ হইবে । একজন রাসায়নিক এ বৃদ্ধার মুত্র পরীক্ষা 
করিয়া দেখিতেন | তাহার পরীক্ষার ফলাফলে দেখ! যায় যে, প্রকৃতই 
রোগিণীব প্রশ্াবে শর্করার ভাগ ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছিল। মান্নষের অন্তঃ- 
শৰী গ্রন্থিগ্তলির উপরেও কতখানি মানসিক গ্রভাব বিস্তার করা সম্ভব তাহ! 
এই ঘটনায় প্রতিপন্ন হয়। 
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এখন, সন্মোহন-বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা অলৌকিক ও অতীন্দরিয় দিকটি 
আলোচনা করিব । কিন্তু প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে এই সকল আশ্চর্য্য 
ঘটনা সম্পূর্ণরূপে সত্য হইলেও সাধারণতঃ অত্যন্ত খিরল। বৈজ্ঞানিক সার 
উইলিয়াম ব্যারেট ১৮৭০ গ্রীষ্টাবে একটি সম্মোহিত বালিকার চোখ বাধিম! 
তাহার দিব্য অনুভূতির প্রসার পর্ধ্যবেক্ষণ করেন । তিনি বালিক্ষার পশ্চাতে 
দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বীয় মুখমধ্যে লবণ, চিনি, রাইসরিষযা, আদা, মরিচ 
প্রভৃতি বিভিন্ন বস্ত ক্রমান্বয়ে স্থাপন করেন। আশ্চধ্যের বিষয়, বালিকাটি 
নিভূ'লভাবে এ সমস্ত পদার্থের নাম ও আম্বাদ বলি গেল। তাহার 
এই অতীন্দ্রির আম্বাদজ্জানের পবিচন পাইয়া! ব্যাবেট সাহেব অবাক হইয়া 
যান। অতঃপর তিনি শিজের এক হাত জলন্ত মোমবাতির উপব ধবিয় 
যৎ্পামান্য দগ্ধ করিলে, সম্মোহাচ্ছন্ন বালিকা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল কে 
যেন তাহার হাতগানি পোড়াইয়! দিয়াছে । আর একপার ব্যারেট একখানি 
তাস লই একটি পুস্থকের মধ্যে রাখিছা বালিকাকে জিজ্ঞাসা করেন, উহার 
ভিতর কি আছে। সে উত্তর দেয় লাল ফোটা সপ্ঘপিত কোন কিছু 
রহিয়াছে । উহাতে কয়টি ফৌট। আছে প্র্থ করাম বাপিকা পাচটি ফোটার 
কথা বলিল, তাঁনগানি গ্রকৃতই রৃহিতনের পা ভিল। 

মনস্তাত্বিক গবেষণা সভার, [১55 ০1109] 1২568,101) 59০101%র প্রথম 
দিকে এডমণ্ড গুর্ণাী ও উইলিয়াম ব্যারেট উভজেই সম্মোহিত অবস্থায় অতীক্জিব 
বোধশক্তি সম্পকিত কতিপয় পরীক্ষাব সমগ্ত উপস্থিত ছিলেন । তাতার! 
লক্ষ্য করেন--কখনও কখনও সন্মোহক যদি পাত্রের অজ্ঞতসারে কোন 
মুদ্রা, পুত্তক বা অন্ত কোন বস্তর উপর অল্লক্ষণের জন্য হস্তস্ালন কিংবা 
অনুুজিনির্দেশ করিয়া অন্যত্র গমন করিতেন, তাহা হইলে পরে এ কক্ষে 
সুক্ষ অন্ুভূতিসম্পন্ন পাত্রকে আনম্ধন করিলে অবিলম্বে সেই নির্দিই বস্ত 
নিভূলিভাবে নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইত। 
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এখন দৃব-সম্মোহনের বিষয়ের অবতারণ! করা হইবে । ফান্সে ১৮৮৬ 
সনে অধ্যাপক জাঁনেট ও ডাক্তার গিবার্ট একজন অনুভূতিশীল ব্যক্তির 
উপব প্রায়" এক মাইল দূর হইতে সন্মোহন-প্রভাব প্র্জোগ সম্ভব কিন 
তাহা পর্যবেক্ষণ কবেন। এক্ষেত্রে পাত্রের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সমরে যখন 
দূরবর্তী সম্মোহনকারী প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতেন তখন দেখা গেল 
পঁচিশ বাব প্রয়াসের মধ্যে অন্ততঃ আঠার বার তাহার মোহ্‌নিদ্রা উৎপন্ন 
হইয়াছিল। 

অনেকেই বোধ হয় জানেন, সম্মোহনব্ছ্যাব দ্বাবা বিমোহিত ব্যক্তিব 
স্মধণণক্তি কত দুব বাড়ানো যায়। ইচাব সহায়তায় তাহার পূর্বলব্ধ অনেক 
অভিজ্ঞতা ও বিস্তৃত ব্ষিয় পুনরুদ্ধাব কবা সম্ভবপব হয়। বিকার্ড এমন 
একজন সাধাবণ শতিসম্পন্ন যুবকের কথা জানিতেন, যে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় 
আগেব দিনের পড়া কোন বই ঠিক ভ'বে পুনবাবুত্তি করিতে পাবিত। 
নিয়্েব ঘটনাটি কৌতৃকজনক। একখানি ডূবো-জাহাজ্জেব বিন্ফোবণের 
ফলে উহার পবিচালক অজ্ঞান হইয়া পড়ে। জ্ঞান্লাভের পব গ্াহ'র 
এমনই স্থতিভ্রংশ ঘটে যে, কয়েক মাস পুর্বে যে সে বিবাহ কবিয়াছিল 
তাহাও সম্পূর্ণ বিস্বৃত হয়। ইহার জন্য সে তাহাব নববিবাহিতা পত্বীকে 
চিনিতে না পারিগা তাহাব সহিত বসবাস কবিতেও অসন্মত হয়। বলা 
বাহুল্য, সশ্মোহন বিদ্যার সাহায্যে ভাহাব এই ক্মুৃতিবিভ্রম সত্ব অপসারিত 
হইমাছিল। 

কাহাবও অন্তর্নিহিত অব্যক্ত কোন ক্ষমতা থাকিলে সম্মোহনেব ছ।রা 
সহজেই তাহার বিকাশসাধন কবা যাইতে পারে। যদি কোন লোকের 
মনে সঙ্গীত বা চিত্রাঙ্কনের গ্রচ্ছন্ন প্রতিভা থাকে, তবে উহা এইরূপে ক্রমে 
ক্রমে জাগাইয়া তোলা যায়। 

পধ্যবেক্ষণ করিয়! দেখা গিয়াছে, সম্মোহন-অবস্থায় মাঁছুষেব সময়জ্ঞান 
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সাধারণ রকম বাড়িয়া ষায়। মিঙ্গনে ব্র্যামওয়েল একবার এক উনিশ 
বৎপর বয়স্কা তরুণীকে মোহীচ্ছন্প করিয়া আস্থ। দেন, সে যেন ৪৩৩৫ মিনিট 
পরে ক্রশ চিহ্ন অস্কিত করে। যদিও নিন্রাভঙ্গের পর এই কথা তাহার 
আর কিছুই মনে থাঁকিল না, তথাপি নির্ধারিত সময় আগমন করিবামাত্র 
সে ঘড়ি না দেখিরা আদিষ্ট কম্ম ঠিক ভাবে নিষ্পন্ন করিয়া সকলকে বিশ্মিত 
করিল। মোহাবস্থায় প্রদত্ত যে আদেশ জাগরণেব পর কাধ্যকরী হয় 
তাহাকে সম্মোহনোত্তর-অভিভাব 1১956-1751170960 51122651915 বলা 
হয়। সম্মোভনোত্তব আদেশ এক বংসর পবেও সক্রিয় হইয়াছে। 

সন্মোহন-শক্তির সাহায্যে নানা প্রকার চরিবগোষ ও মন্দ অভ্যাস 

ংশোধন কবা যায়। মাতাল ও নেশাখোবের মদ বা মাদক-দ্রব্যের প্রতি 

যে অদম্য আকধণ পবিলক্ষিত হয়, এই ব্ছ্যাবলে তাহা শিবারণ করা যাইতে 
পারে। কৈশোরকালীন অন্যান্য অপরাধ প্রবণতা কতকট| নিচ়ন্ত্রণ করা 
সম্মোহন-বিজ্ঞানের সহায়তায় সম্ভব হয়। 

শবীরক্রিয়ার ক্রটিজনিত নানারকম অহ্থ, ব্যথ।বেদনা, শ্বাস-কষ্ট, 
পরিপাক যঙ্থের গোলধোগ, সামান্য জর, অনিদ্রা, স্নায়বিক দৌর্ধল্য প্রভৃতি 
বিভিন্ন ব্যাধি সম্মোহনশক্তির সাহায্যে নিরাময় করা যায়। কারণ এই 
আবিষ্ট অবস্থার রোগীর মন অত্যন্ত বিশ্বাস-প্রবণ থাকে । প্রকৃতপক্ষে 
পীড়িত ব্যক্তির নিজের মনই তাহার রুগ্র অঙ্গ-প্রঙ্যঙ স্বস্থ করিয়া ভোলে, 
সম্মোহনকারী চিকিৎসক কেবল তাহার জীবনীধক্তিকে বিশেষ প্রক্রিয়ার 
দ্বার অভ্িশয় জাগ্রত ও একাগ্র করেন মাত্র । 

পূর্বে বলা! হইয়াছে, উন্মত্ত রোগীকে সম্মোহিত করা একরূপ অসম্ভব, 
কিন্তু ফ্রান্সে ডাক্তার আগষ্ট ভয়দিন এক সময় এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া 
তুলিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় উত্তেজিত এক উন্মাদিণীকে সম্মোহিত করিতে 
মনন্থ করেন। প্রথমে এ উন্মাদ রোগিণী তাহার প্রতি কিছুতেই স্থির 
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ভাবে না চাহিয়া অধিকতব উত্তেজিত ভাবে নিঠীবন নিক্ষেপ কবিতে 
লাগিল, কিন্তু দু প্রতিজ্ঞ ডাক্তাব ভয়সিন অবিচলিত ভাবে--যে দিকেই সে 
চক্ষু ফেবাক না কেন-_সেই দিকে তাহার মর্শভেদী অচঞ্চল দৃষ্টি স্থাপন 
কবিতে লাগিলেন। প্রায় পনেবো মিনিটকাল পরে এ উন্মত্ত নাবীব 
নয়নদ্বণ ক্রমশঃ নিমীলিত হইয়। আসিল এবং সে গাঢ তন্দ্রা আচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িল। এই প্রক্রিয়া “হুদিন হইতে প্রযোগ করা হইয়াছিল । ধীরে ধীবে 
এ ব্যাধিগ্রস্তা বম্ণী আবিষ্ট অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্য প্রত্বতিস্থ থাকিতে 
আবস্ত কবিলেও জাগ্রতকালে পুনবাঁষ ক্গিপু হইয়া উঠিতভ। ক্রমশঃ সে 
আবিষ্ট অবস্থায় গ্রাদত্ত আদেশ ও উপদেশ জাগ্রত অবস্থা গ্রতিপালন 
কবিতে লগিল | ইহাব ফলে ভাহাব আচবণ ক্রমে ক্রমে এতই স্বাভাবিক 
ও উন্নত হইযা উঠিয়াছিল যে, পবিশেষে তাহাকে এক হাসপাত'লে 
নাসের কার্যে িযোগ কবা হয়। 

অনেকেব ধাবণা বশীভূত ব্যক্তিকে দিয়া যখন সম্মেহক যাহা ইচ্ছা 
তাহাই কবাইতে সক্ষম, তখন তাহাকে চুবি, নবতত্য।) ব্যভিচাব বা আন্ত 
কোন দুফশ্মে প্রবোচিত কবাও হঘত অসন্তব নর । কিন্ত এই কথা সর্বা"।শ 
সত্য নয়। সাধাবণতঃ কোন চরিত্রবান ব্যক্তিকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া তলায় 
কাজ কবিতে আদেশ দিলে, সে তাহ সম্পাদন কবিতে অন্বীকাব কবে এবং 
তাহাব মোহনিদ্রাও সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিং যায়। এ অবস্থায় কিন্ত কোন 
অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকে সহজে ছুক্ষাধ্যে প্রবৃত্ত করানো যায়। ভক্তাব 
হলাগাবেব মতে মন্দ লৌকেবাই মন্দ অভিভাব গ্রহণ কবে। তবে একথাও 
যথার্থ যে, সম্মোহন-নিদ্রা যদি প্রগাঁত হয় এবং পাপকাধ্যকে যদি পুণ্যেব 
আকারে পাত্রের সম্মুখে উপস্থিত কবা হয়, ভাহা হইলে সে উহা নিষ্পন্ন 
করিতে ইতস্তত্ঃ নাও কবিতে পারে । এজন্য কোন কোন দেশে সুযোগ্য 
চিকিৎসক ব্যতীত অস্বেব পক্ষে সম্মোহন আইনবিরুদ্ধ। 
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এতক্ষণ পর-সম্মোহনের বিষয় আলোচনা করা হইতেছিল, এখন আত্ম- 
সন্মোহনের ব্যাপার ব্যাখ্যা করা হইবে । সচরাচর হৃংস্পন্দন, ভাপ-নিয়্স্ত্রণ 
গ্রন্থিরস নিঃসরণ, শোণিত-সঞ্চলন প্রভৃতি ধৈনিক কার্য সাধারণ মাষের 
ইচ্ছাধীন নুয়। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে আমাদের নিজ্ঞ্পন মনই 
স্বয়ংক্রিয় ্নায়ুমণ্ডলীর মধ্য দিগা সমগ্র দেহ-যস্ত্রকে পরিচালনা করে । মোহাচ্ছন্ন 
অবস্থায় নিজ্ঞান মনের সহিত সংযোগ স্থাপিত হয় বলিয়া এই সময় যেরূপ 
আদেশ দেওয়া হয় রোগীর নিজ্ঞণন মন তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিয়। 
দৈহিক পরিবর্তন সাধন করে। শুধু যে সম্মোচিত অবস্থায় অপরের 
সাহায্যে নিজের মন দিরা দেহকে প্রভাবিত করা সম্ভব এমন কোন কথা 
নাই। শ্বচেঙগায় শরীর-যস্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিবাব ক্ষমতা প্রত্যেকের মনের 
মধ্যে সুপ্ত রহিগছে । ফ্রান্সে এমিল কুইএ (১৮৫ ৭-১৯২৬) এই দিকে যথেষ্ট 
গক্ষেণা করেন। তাঁহার মন্ছে প্রত্তাহ প্রা ঃকালে শধ্যাত্যাগের পূর্বে 
এবং রাত্রিতে নির্রিত হইবার অগ্রে যদি সঙ্ঞানে কুড়ি বার একাগ্রভাবে 
চিন্তা করা ষায়--আমি প্রতিদিন সব রকমে উন্নতিঙাভ করিতেছি-- 
তাহা হইলে এই স্বাস্থাকর চিস্বাধারা ক্রমশঃ নিজ্ঞণন মনে প্রবেশ করিয়া 
শরীরকে সত্বর সুস্থ নীরোগ করিয়া তোলে । কুইএ এইভাবে তাহার 
রোগীদের আত্ম-সম্মোহনের অভ্যাস শিক্ষা দিয়া বছবিধ ব্যাধি বিদুরিত 
করেন। 

প্রসিদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিক উইলিয়াম ম্যাকড়গাল এক স্থানে বলিমাছেন, 
কদাচিৎ কখনও এমন লৌক ও দেখা যায়, যাহার হৃৎপিগ্ডের গতি পরিবর্ধন 
করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। অপর কেহ কেহ আবার শরীরের 
অংশবিশেষে রক্তসঞ্চার নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হয়। এই প্রকার একজন 
শক্তিধর লোককে সতর্কভাবে পরীক্ষা করিল দেখা গিয়াছিল, সে ইচ্ছামত 
নিজেকে এমন এক সমাঁধি-অবস্থাঘ্ন আনিতে পারিত, যখন তাহার বাম: 
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হস্ত সম্পূর্ণ শোণিত শূন্ট হইয়া পড়িত, এমন কি তখন উহাতে একটি মোটা 
5 বিদ্ধ করিয়া দিলেও মোটেই রক্তপাত হইত না। 

স্বামী বিবেকানন্দ তাহার রাযোগে লিখিয়াছেন, “খুব দৃঢ় অভ্যাসের 
দ্বারা আমাদের শরীবস্থ অনেকগুলি ক্রিগ, যাহা এক্ষণে আমাদের ইচ্ছাধীন 
নহে, ভাহাদিগকে পুনরায় আমাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বশবর্তী করা যাইতে 
পারে। শরীরের এমন কোন পেশী নাই, যাহা হঠযোগী নিজ বশে আনিতে 
না পারেন, হ্ৃদয়ধন্ত্র তাহার ইচ্ছামত বদ্ধ অথবা চালিত হইতে পারে-_ 
শরীরের সমুদয় অংশই তিনি ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারেন ।* 

মানুষকে সম্মোেহিত হইতে দেখিয়া ধাহার! বিম্মর় প্রকাশ করেন, 
তাঁহারা বৌধ হয় জানেন না অন্রবপ প্রক্রিয়ার দ্বারা ইতর প্রাণীদেরও 
সন্মোহিত করা সম্ভব । €জব সম্মোহনের দুইটি প্রচলিত পদ্ধতি আছে £ 
(১) অকস্মাৎ তীব্র উত্তেজনা প্রয়োগ; (২) অবিরাম মৃদু উত্তেজন। 
প্রয়োগ । 

গ্রথম পদ্ধতি--ফড়িং, কাকড়া, ব্যাঙ, পাতিহাস, খরগোপ, ছাগল, 
শর প্রভৃতি বিভিন্ন জীতীয় জীবকে অতফ্িতভাবে ধরিয়া হঠাৎ চিৎ করিয়া 
ফেলিলে খানিকক্ষণ পর্যযস্ত উহ্নারা নিশ্চলভাবে অবস্থান করে । সাপের ঘাড় 
ধরিয়া প্রবল ঝাকুনি দিলে সে নিম্পন্দভাবে পড়িয়া থাকে । 

দ্বিতীয় পদ্ধতি--এই গ্রণালীতে চিংডি, মুরগী, গিনিপিগ প্রভৃতি 
প্রাণীকে সম্মোহিত করা সম্ভব । প্রথমে ইহাদের দৃঢ়ভাবে কিছুক্ষণ একভাবে 
ধরিয়া রাখা হয়, তাহার পর ধীরে ধীরে হাত সরাইয়া লওয়া হয়, কিন্ত 
অপসারিত হইলেও উহারা পূর্বে যে অবস্থায় স্থাপিত হইয়াছিল ঠিক সেই 
ভাবে স্থিব হইয়া কয়েক মিনিট অবস্থ/ন করিতে থাকে । নোবেল-পুরস্কার 
প্রাপ্ত রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক পাভলভ কুকুরের কানের কাছে অবিরাম একঘেয়ে 
মু এব করিয়া তাহাকে সম্মোহিত করিতে সফল হইয়াছিলেন। 
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স্পকল্দলপ্ভান্ত্র 


ভেট্টিলোকু্টজম্‌ বাঁ শব্'সঞ্চার বিদ্তার সহিত হয়ত অনেকের অল্লাপিক 
পরিচয় আছে। স্বকোৌশলী প্রদর্শক এই বিদ্যাবলে বাহ্যতং বিবিধ দি ও 
বিভিন্ন স্থান হইতে নানার কষ শব্ধ উত্পাদন করিয়া মমবেত শ্রোতৃবর্গকে 
চমতকৃত করিয়া দিতে পারেন । কখনও মনে হর যেন বহুদূর তইতে একটা 
শব্দ আসিতেছে, আবার বোধ হয় যেন শুন্য হইতে কোন ধবণি উৎপন্ন 
হইয়াছে, কখনও বা ধারণা হয় যে, ভূগর্ভ হইতে গুরুগন্ভীর রব উঠিতেছে। 
আবার কোন কোন সময় স্পই্রই এ্রতীঘমান হয় যেন কোন বন্ত বা মৃত্তি 
হইতে শব্দ বাহির হই আসিতেছে। রহশ্যন্সর জন্য শ্রোতাদের বলা হয় 
কোন অশরীরী আত্মার অধিষ্ঠানেব জন্য এই সম বাণী সকলের শ্রুতিগোচর 
হইয়া থাকে । কখনও কগ্ন এ ধ্বনি-দক্ষ তরবোলা "অনেক জীবজন্ধর ডাক 
আশ্চধ্যবকম 'অন্ক্করণ করিতে পারেন । প্রাচীনকালে গ্রাস, রোম ও 
মিশরে যে আকাশবাণী অথবা! মুত্তিবিশেষের শব্দ উচ্চারণের কথা শুনা 
যায়, খুব সম্ভব তাহা পুরোহিত সম্প্রণাছের কান্তি । প্রতিষ্ঠ। ও প্রতিপত্তি 
লাভেব আশায় তাহারাই বোধ হয় সেখানে বিশেষ নিপুণতার সহিত এই 
ধ্বনিবিদ্যা প্রয়োগ করিতেন । 

এখন বোধ হয সকলেরই এই শব্বিছ্যার বিশদ ব্যাখ্যা জানিবার আগ্রহ 
জন্মিয়াছে। প্রথমে পনার্থবিজ্ঞানের দিক হইতে শব্দতত্বের কিঞিৎ আলোচনা 
করা যাক। শব্দ উৎপন্তির আদি কারণ কোন বস্্রবিশেষের কম্পন । কোন 
লোক যখন কথা বলে, সেই সমর তাহার গলার ভিতরকার স্বরস্ুত্র কম্পিত 
হইতে থাকে । কণ্ঠের বাহিরে হাত ধিলেও এই কম্পন অঙ্গভব হ্য়। 
গলমধ্যস্থ স্বরস্থত্রের স্পন্দন অবিলম্ে নিকটস্থ বাযুতে সঞ্চারিত হয়, তাহার 
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ফলে বাতাসেও একপ্রকার কম্পন উৎপন্ন হয়। এই কম্পন-তরঙ্গ গিয়া 
যুপ্ধন অন্ত লোক্ষের কর্ণপটহে আধা করে, তখন মে উহা শব্দরূপে শুনিতে 
পায়। বাঘুবাহিত শব্ধ মেকেগ্ডে এগারশ" ফুট গমন করে। এই প্রসঙ্গে 
একটা বিষয় স্মরণ রাগ কর্তব্য, কম্পন-সংখ্যা সেকেণ্ডে কুড়ির কম কিন্বা 
কুড়ি হাজারের বেশী হইলে মানুষ সাধারণতঃ তাহা! আর শব্ধরূপে এবণ 
করিতে পাবে না। ডান কান আর বাম কানের অনুভূতির তারতম্য 
হইতে আমর] শব্দের দিক স্থির করি। কিন্তঠিক সামনের বা পিছন দিকের 
শকের পার্থক্য সুক্ষ ভাবে নির্ণয় করা কিছু কষ্টকর । 

এই প্রসঙ্গে দুরত্ব অনুযায়ী শব্দের কি রকম হথাসবুদ্ধ হয় তাহা জান! 
গ্রদোজন। যদি দূরত্ব দ্বিগুণ বাড়ে, শব্দের শক্তি চার গুণ কমে। আর যদি 
ব্যবধান অদ্ধেক হইয়া যায় ভাহা হইলে শঙ্জের জোর চারগুণ বাড়ে। 
শব্দের পরিবর্তন দৃবত্তের বর্গের বিপরীত হয়। সেজন্য ইহাকে বিপরীত 
বর্গের নিয়ম বলে।  উপাহবণ স্বরূপ কুড়ি গঙ্গ দূব হইতে একসঙ্গে চারিটি 
ঘণ্ট। বাঞাইলে যত জোরে শুণাইবে, দশ গঙ্গ ব্যবধান হইতে সেইবপ 
একটিমাত্র ঘণ্টায় ততখানি শব্ধ হইবে। আর একটি কথা । কোন এখন 
বাশী বালাইথা কাছে আপিলে বাশীব শবা সরু ও তীক্ষু শুনায়, আর দূরে 
চল্রা গেলে এঁম্বব মোটা ও ক্ষীণ মনে হয়। এই ব্যাপার অধ্যাপক 
ডপলার আবিষ্কার করেন। 

শব্দগঞ্চারকারী স্থকৌশলে প্রতিপন্ন করেন যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে নীরব । 
তিনি শ্রোতৃবৃন্দের মনে বিশ্বাস উৎপন্ন করিতে চেষ্ট1 করেন, যেন তাহার 
মুখ হইতে কোন কিছুই নিঃহ্ছুত হইতেছে না। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মন 
প্রভাবিত কবিবার জন্য কতিপয় বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হম্ন। দেখা 
যায়। যখনই কোনরকম ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, তখন শব্ধসঞ্চারকের 
সুখমণ্ডল প্রশাস্ত, ওষ্ঠাধর স্থির । অনেকদিন অভ্যাস করিলে একটুও ঠোঁট 
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না নাড়িয়া কথা বল! আমত্ত করা যায়। ইহার জন্য প্রতিদিন প্রান 
পনের মিনিট আশ্লির সামনে ঠোঁট ঢুটি ঈষৎ ফাক করিয়া ধীরে ধীরে 
বাঙলা বর্ণঙ্ালা ক হইতে চন্ত্রবিন্তু পধ্যন্ত এবং ইংরাজী অক্ষর এ 
হইতে জেড অবধি স্ম্পন্ত অথচ শ্বাভাবিক স্বরে উচ্চারণ করিয়া 
যাইতে হয়। ইহা সহজেই বোধগম্য হয় যে, মুখ যর্দি একেবারেই 
বন্ধ থাকে, তাঁঠ। হইলে অস্ফুট শব্ধ ব্যতীত অন্য কোন বাক্য নির্গমন সম্ভব 
নয়, এজন্য মুখবিবর যতপামান্য উন্মুক্ত রাখিতে হয়। ঠোট না নাড়িয়া 
প্রথম প্রথম প, ব আর ম অথবা পি, বি, এম উচ্চারণ করিতে বিশেষ বেগ 
পাইতে হয়। কয়েক মাসের চেষ্টা ও অধ্যবসায়েব ফলে এই বর্ণগুলি 
সম্পূর্ণরূপে না হইলেও কতকটা আয়ত্তে আনা যাঁয়। অভ্যাসকালে যাহাতে 
কোনরকম মুখবিকৃতি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। 

এখন শব্দ প্রক্ষেপের বিষয় সকলের জানা আছে। দুরের শব্দ আস্তে 
গুন] যায়, আব কাছের শব্দ জোরে শুনায়। তবে শ্রোতাদের পশ্চাৎদিকে, 
দক্ষিণে কিছ্ব। বাম পারে কখনও শব্দ সঞ্চালন করা যায় ন!। এই গ্রভেদ 
তাহারা সহজেই ধরিয়া ফেলে। কেবন ম্বর-সঞ্চারকের বাম বা দক্ষিণ দিক 
কিন্বা পশ্চাৎ হইতে শব্ধ-বিভ্রন সম্পাদন করা সন্ভব। বিভিন্ন অবস্থায় 
শব্দের কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়, মে ব্ষিয় বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করা 
সমীচীন | ইহার জন্ত কোন সঙ্গীকে দূর হইতে ভাকিয়া তাহার সাড়ার 
শব্দ কিরূপ হ্রাসপ্রা্ধ হয়, তাহা পুনঃ পুনঃ পর্যবেক্ষণ করা বিধেয়। অথবা 
কোন ছোট ঘরে হকারাকে বন্ধ করিয়া আহ্বান করিলে তাচার উত্তর কি 
রকম চাপা শ্বরে শুনায়। তাহা মনোযোগ-সহকারে লক্ষ্য করা উচিত। 
ইহার পর নিজ্জনে বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত এই সকল শবের প্রভেদ 
বহুবার অনুকরণ করা আবশ্যক । 

ক্রীড়া-প্রদর্শনকালে কোন সাহাধ্যকারী থাকে না, কিন্ত সেই সময় যদি 
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কোন নির্দিষ্ট দিকে শবসঞ্চারক কান পাতেন কিংবা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, 
তাহা হইলে দর্শকগণ স্বভাবতঃই সেই দিক হইতে শব্দ আগমনের প্রত্যাশা 
করে, তখন দুরত্ব অন্ধ্যায়ী আস্তে বা জোরে শ্বর নিয়ন্ত্রণ করিলেই তাহার! 
ঠিক মনে করে, যেন সেই স্থান হইতেই তাহারা এ শব্ধ শুনিল। সেইজন্ 
এই বিদ্যা গ্রয়োগকালে আভাস-ইঙ্গিত ও ভাবভঙ্গীর বিশেষ প্রয়োজন হয়, 
কারণ উহ্থার উপর অর্ধেক সাফল্য নির্ভর করে, অবশিষ্ট অংশ নির্ভর করে 
শব্দ উচ্চারণের কৌশলের উপর। 

সথবিধামত কোন মুখনাড়া পুতুল সংগ্রহ করিতে পারিলে উহার সহিত 
কথোপকথন চালাই। নিপৃণতা অক্জন অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। উহাকে 
প্রশ্ন করিবার নময় স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে হয়, উহাকে দিয়া উত্তর 
দেওয়াইবার কালে মাত্রামত উহার মুখ নাড়াইতে হয় এবং সেই সঙ্গে 
নিজের মুখ ও ওষ্ঠাধর স্থির রাখিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে বাক্য উচ্চারণ করিতে 
হয়। ইহাতে দর্শকগণ স্বতঃই মনে করে, পুতুলটি যেন সত্যনত্যই কথ! 
বলিতেছে। শবসঞ্চারবিদ্যা, ভেট্টি লোকুইজম খুবই চিত্তাকর্ষক। তেমন 
অনুশীলন করিলে অনেকেই ইহা আয়ত্ত করিতে পারেন। 


আপ্বাক্তে আকল্দো 


সাধারণতঃ তাপযুক্ত আলোকের সহিতই আমাদের পরিচয়। চন্দ্রের 
আলোক ব্যতীত কুধ্যের আলোকে, বৈদ্যুতিক আলোকে এবং গ্যাস 
ও তৈলেব দীপালোকে যথেষ্ট উত্তাপ আছে। এই সকল আলোকের 
শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ শক্তি তাপরূপে নিঃসারিত হয়ঃ অবশিষ্ট ২ ভাগ 
মাত্র আমরা আলোকরূপে পাই। বৈজ্ঞানিকগণ এখন পর্য্যন্ত কাধ্যকরী 
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ভাবে তাপহীন আলোক-আবিষ্কারে সমর্থ হন নাই। পৃথিবীতে বিচিন্ন 
প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ, প্রাণী ও উত্তিদ্কে আলোক বিকিরণ করিতে 
দেখা যায়। এই প্রকার আলোক, 0119511101650617০6 দেব্ধপ উজ্দ্রপ 
না হইলেও ইহাতে উত্তাপের অনুপাত কম। 

জ্যোতিবিকিরণকারী পদার্থের মধ্যে রেডিয়ামের নাম সর্ব প্রথমে 
উল্লেখযোগ্য । ১৮৯৮ খুষ্টাঝে ম্যাডাম কুরী এই বিস্মপ্নকর রাসায়নিক 
পদার্থ আবিষ্কার করেন । রেডিয়াম অন্ধকারে উদ্জল আলোক বিকিরণ 
কবে। রেডিয়ামের রশ্মি, ধাতু এবং কাঠের পর্দা ভেদ করিয়া ফটোগ্রাফির 
প্রেটে ক্রিয়া করিতে পারে। রেডিয়াম স্বকীয় জ্যোতিবিকিরণশক্তি 
অন্যান্য পদার্থে অস্থায়িভাবে সঞ্চারিত করিতে পারে। কাচের আবদ্ধ 
আধারে একটি পাত্রে রেডিগাম রাখিয়া মিকটে আব একটি পাতে জল 
রাখিলে, ক্ষণকাল পরে এ জলও আলোক বিকিরণের শক্তি লাভ করে, 
-যদিগ জলের এ শক্তি ক্ষণস্থায়ী । 

ক্যালসিয়াম সালফাইড, বেরিয়াম সালফাইড, ট্রনসিয়াম সালফাইড, 
জিঙ্ক সালফাইড প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থের আলোক-গ্রহণের শক্তি 
আছে। একট সকল পদার্থ কোন উজ্জ্বল আলে।কের সম্মূশে অল্পকাল 
রাখিরা শন্বকারে অপসারিত করিলে আলোক বিকিরণ করে; কিন্তু এই 
আলোক ক্রধশঃ হাসপ্রাঞ্ধ হয়। কোন স্কোন হীরকও এইরূপে আলোক 
শোষণ করিয়া পুনরায় সেই আলোক বিকিরণ করিতে পারে । একটি 
মাঁটীর ভাডে সমূর্ের ঝিশকের সঠিত যথেষ্ট পরিমাণে গঙ্ষকচর্ণ মিশাইয়া 
ভাশাডেব মৃখ বন্ধ কবিগ্না কয়লার উনানে প্রায় ৪৫ মিনিট গ্রচণ্ড উত্তাপ দিলে 
আলোক-বিকিরণকাবী ক্যালপিদাম সালফাইড প্রস্তত হয়। ক্যালসিয়াম 
সালফাইড € বেরিয়াম সালফাইডের সহিত অল্প পরিমাণ রেডিয়াম মিশাউয়া 
11110111005 08176 বা দীপ্তি-সমুজ্জল রঙ প্রস্তত হয়। রেডির়াম হইতে 
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বিঃ প্রঃ ১০ 


অনবরত আলো! পায় বলিয়া এঁ ক্যালপিয়াম সালফাইড ও বেরিয়াম 
সালফাইডের ক্ফুরিতজ্যোঁতি দীর্ঘকাল বর্তমান থাকে । ঘড়ির ভায়ালের 
উপর এই ভাম্বর বুঙ দিয়! অঙ্কন করিলে এঁ ঘড়িতে অন্ধকারেও সময় দেখা 
যায়। 

ফসফরাসকে আর্দ্র বাঘুর সংস্পর্শে আনিলে, তৎক্ষণাৎ উহ বায়ুর 
অমক্জানের, ০%£৪1-এর সহিত সংযুক্ত হয়। এই রাপাঘনিক সংযোগের 
সময় অন্ধকারে নীলাভ আলো দেখা যায়। সরু নলঘুক্ত ফ্লাঙ্কে ফসফরাস 
ও জল দিয়া উত্তপ্ত করিলে, এ নলের মূখে অন্ধকারে তাপবঙ্জিত এক 
প্রকার নীলাভ আলোক-শিথা লক্ষিত হয়। 

এই স্থানে ফনফরেটেড হাইড্রোজেনের উল্লেখ বোধ হ্য় অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে নাঃ কারণ, এই গ্যাসের সহিত আলেয়ার সম্পর্ক আছে। কষ্টিক 
সোডা, জল এবং ফস্ফরাস একত্র উত্তপ্ত করিলে ফনফরেটেড হাইড্রোজেন 
গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস বাষুর সংস্পর্শেই জলিয়৷ উঠে। 

কখনও কথনও অগ্ধকাবে জলাভূমিতে এক প্রকার আলোকপুঞ্কে 
অদ্ভূত ভাবে ইতন্ততঃ স্ালিত হইতে দেখা যায়। কুদংস্কারান্ধ গ্রামবাসীরা 
ইহা ভূতের আলো মনে কবিয়া আতঙ্কাভিভূত হইয়৷ থাকে, কিন্তু আলেয়ার 
এই আলোকের প্রকৃত কারণ উল্লিখিত ফমফরেটেড হাইড্রোজেন গ্যাস ভিন্ন 
অন্য কিছুই নহে। বেজ্ঞানিকরা বলেন, জলাড়ূমিতে যখন জীবদেহ বা 
উত্ভিদ্দেহ বিগলিত ও রূপান্তরিত হয়, তখন তাহা সামান্য পরিমাণে 
ফসফরেটেড হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। জলাভূমি হইতে উঠিয়া. 
বাযুর সংস্পর্শে আপিলেই এই গ্যাস জলিয়া৷ উঠে। দিবাভাগে ফসফরেটেড 
হাইড্রোঙ্জেন গ্যাপ উৎপন্ন হইলেও--নৈশ অন্ধকারেই আলেয়ার আলোরপে 
তাহা স্থম্পষ্টভাবে সর্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়। 

নিয়লিখিত উপায়ে রুত্রিম আলেয়া উৎপাদন করা যাইতে পারে । কোন 
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মাঠে একটি ছোট গর্ত খু'ড়িয়া তাহার মধ্যে অল্প ক্যালসিয়াম ফসফাইড 
রাখিবেন; তাহার পর বালুকা-মিশ্রিত মৃত্তিকাচূর্ণ ছড়াইয়া আলগা! ভাবে 
সেই গর্তের মুখ বন্ধ করিবেন। উহার উপর জল ছিটা ইয়া দিলেই অন্ধকারে 
আলেয়ার আলোর মত আলো! দৃষ্টিগোচর হইবে । 

উপরি-উক্ত জড় পদার্থ ব্যতীত, নানাপ্রকার প্রাণীর৪ তাপহীন 
আলোক-বিকিরণের শক্তি লক্ষিত হয়। প্রশান্ত মহাসাগরেব গভীর জলে 
জ্যোতি-বিকিরণকারী কয়েক জাতীয় মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার! 
সমুদ্রের একপ সুগভীর অংশে বাস করে ষে, সুর্ধ্যালোক সমূদ্রের তত নিয়স্তরে 
প্রবেশ করিতে পাবে না। সেই জন্য বোধ হয় প্রকৃতি দেবী ইহাদের দেহে 
এইরূপ সন্ধানী-আলোক বিকিরণের শক্তি দিঘাভেন, যাহার সাহায্যে ইহারা 
সাগরের অন্ধকারময় গর্ভেও নির্ভয়ে আত্মরক্ষা করিতে পারে। শ্রীন্ঘপ্রধান 
দেশের সমৃত্রগর্ভে বিচরণশীল জেপি মাছগুলিও রাত্রির অন্ধকারে এক প্রকার 
উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করে। 

জোনাকি-পোকার পুচ্ছ হইতে কিরপ স্গিপ্ঝ, শীঙ্লাভ আলোক বিকীর্ণ 
হয়, তাহা কে না লক্ষ্য করিয়াছেন। খগ্যোতপুল ইচ্ছামত এই আলো 
জাপিতে ও নিবাইতে পারে । হিমালম পর্বতের বিঠিম অঞ্চলে এক প্রকার 
কীট আছে, তাহাদের শরীর হইতে অন্ধকারে অতি সিদ্ধ হরিতাভ 
আলোক নিঃসারিত হইতে দেখা যায়। ফোন কোন প্রকাব কেচোরও 
আলোক-বিকিরণের শক্তি আছে । 

অনেক সময়ে অন্ধকারে সমুদ্রের জল হইতে এক প্রকার উজ্জ্রর আলোক 
বিকীর্ণ হইতে দেখা যায়। তরল অগ্নিরাশির মত এই সামুদ্রিক আলোক- 
বিকিরণই বোধ হয় “বাড়বানল* নামে অভিহিত হইয়া থাকে । এই 
উজ্জবলতার প্রধান কারণ-_সমুদ্রজলমধ্যস্থ আলোকপ্রদ্দানকারী 70061009, 
111119119 ( নকটিলিউক মিলিয়ারিজ ) নামক অসংখ্য জীবাণুর অস্থিত্ব। 
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চিংড়ি ও ইলিশ মাছ, হাস বা মুরগীর মাংস পচিতে আরম্ভ করিলে 
অনেক সময়ে উহা! হইতে নীলাভ আলোক নিঃসারিত হইতে দেখ! যায়? 
ইহার কারণ, মাছ-মাংস বালি পড়িয়া থাকিলে উহাতে আলোক-বিকিরণ- 
কারী এক প্রকার আম্ুবীক্ষণিক জীবাণুর উৎপত্তি হইয়া যাকে; এই সকল 
জীবাণু হইতেই আলোকের উদ্ভব হয়। শ্রযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, 
“সময় সময় নোনা! জলের চিংড়ি মাছের শরীর হইতে এত অধিক পরিমাণ 
আলোক নির্গত হয় যে, দশ-বার ইঞ্চি দূর হইতেও তাহার সাহায্যে 
অন্ধকারে বাইরের 'অক্ষর পড়িতে পারা যায় ৮ 

উল্লিখিত পিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর আলোক-বিকিরণের জন্য 'অক্সিজেনের 
বিশেষ প্রয়োজন । সেই জন্য অক্সিজেন গ্যাস প্রযোগ করিলে এ সকল 
কীটপতঙ্গ ও জীণাণু আরও উজ্জ্বল গাবে আলোক বিকিরণ করিতে থাকে । 

এই সকল প্রাণী কেমন করিয়া এরপ সিদ্ধ তাঁপহীন আলোক উত্পাদন 
করে, তাহা বৈজ্ঞানিকগণ এ কাল পধ্যস্ত নিশ্চিতরূপে শিদ্ধারণ কবিতে 
পারেন নাই। প্রাণীর দীপ্চিবিকিরণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিকেব বিভিন্ন 
অভিমত লক্ষিত হর । বিজ্ঞানবিৎ মেয়ারের, 12৮০-এর মতে এই সকল 
প্রাণী স্থর্য্যকিরণ হষ্টতে আলোক সংগ্রহ করিয়া পুণর্বার তাহা বিকিরণ 
করে। আব একজন বৈজ্ঞানিক-প্রাগনাটেলির, 7310£70206111-র মতে 
ইহার খাছোর সহিত আলোক উদরস্থ করিয়া, তাহাদের বিশেষ বিশেষ 
অঙজ-গ্রত্যঙ্গেব সাহভাযো পুণর্বার মেই আলোক নিঃসারিত করিয়া থাকে । 
ডারউইন, 102৮1] এবং ডেভিণ, [0%৮5-ব ধাবণা, ইহারা নিশ্বাসের 
সহিত বে অঞ্িজেন গ্রহণ কবে তাহা ইহাদের শরীবস্থ ফসকবাসেব সিত 
সংযুক্ত হওয়াতেই এঁন্দপ আলোক উৎপন্ন হয়। টড, 1০1 ও 
ম্যাকআটনা, 0120871075 নামক নৈজ্ঞানিকদণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছিলেন যে, কীট-পতঙ্গের আলোক-ধিকিরণ প্রাণের বা জীবনের এক 
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বিশেষ ক্রিয়া, এবং এই শক্তি বাযুস্ত্রের উপর নির্ভর করে, আর উহা 
দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে। সাধারণ প্রাণিদেহে যেরূপ নায়বিক 
শক্তিকে বিদ্যুৎ, গতি, তাপ প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হইতে দেখা যায় সেই- 
রূপ এই সকল দীপ্তিমান কীট-পতঙ্গাদির স্াযুশক্তিও আলোকে রূপান্তরিত 
হইতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে জোনাকি ও অন্তান্ত জীবের 
দীপ্তিবিকিরণের কারণ এক রকম রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া । ইহাকে 
1761071111111765001006 বলা হয়। ইহাদের মতে আলোকপ্রদানকারী 
কীট-পতঙ্গের শরীরে লুসিফারিন বপিয়া এক প্রকার বসন্ত থাকে, উহা লুপি- 
ফারেজ নামক অপর এক পদার্থ সংযোগে আলোক উৎপন্ন করে। কঙ্গথ 
আলোক জাপিবার জন্য অক্সিজেন অত্যাবশ্যক | 

কীট-পতঙ্গ ও জীবাণু ব্যতীত বিভিন্ন প্রক্কারের গাছপাপা ছত্মক, কন্দ 
ও ঘাসকে বনে-জ্জলে অন্ধকারে পিপ্ধ ভরিতাভ আলোক বিকিবণ করিতে 
দেখা যায়। 

উদ্ভিদেব জ্যোতি-বিকিরণের প্রকৃত কারণ শিশ্চিতজূপে নির্ণগ করা যায় 
মা। পরীক্ষা দ্বার! দেখা গিযাছে--এই সকল আলোক-বিক্বিণকারী 
উদ্ভিদকে অল্সিজেন-গ্যাসের মধ্যে রাখিলে, ইহাদের আগোকের ওউজ্জস্য 
যখেই্ট পরিমাণে বদ্ধিত হয়| এভন্য কোন কোন উদ্ভিদতবখিদ পণ্ডিত 
মনে করেন--গাছপালার দীপ্চি রাসায়শিক ক্রিগ্ার ফলে উৎপন্ন হর। 
তাহাদের মতে অক্সিঙ্গেন, জল এবং উত্তাপের সাহায্যে উদ্থিদদেহে শিরক 
একবপ মৃছু দহন বা জলন, 510%7 ০9101096101 হইতেছে । ধারে ধাঁয়ে 
এই দহন বা জঙ্গনের জন্য উত্ভিদ্বিশেষ অন্ধকারে আলোক প্রদান করে 
বলিয়াই তাহাদের ধারণা । 
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ভ্বীবক্ভ্ভলর ইন্রিক্রভ্ান্ুজ্ভুর্ভি 


আমরা যে জগতে বাস করি, জীবজস্থর জগৎ উহা! হইতে অনেক তিন্ন। 
কারণ উহাদের বোধশক্তি বিষদ্ান্ুভূতি একেবারেই অন্াপ্রকারের | 
অধিকাংশ প্রাণীরই ইন্দিয় মন্তুয্ব্দিয় অপেক্ষা ঢের কম অনুভৃতিসম্পন্ন। 
আবার অন্যদিকে কতিপয় জীবের ঘ্রাণশক্তি, শুবণশক্তি ও অন্ভূত্িশক্তি 
মাহুষের চেয়েও তীক্ষ হইতে দেখা যায়। তবে সাধারণভাবে একথা সত্য 
যে, মানুষ তাহার অতুলনীয় মণ্ডিকফ ও স্ক্ম্ম পঞক্চেম্দ্রিয়ের সহাযুতায় এই বূপ- 
রসগন্ধ সমন্বিত বিচিত্র ধরণীর যে সৌন্দধ্য উপভোগ কবিতে পাবে, তাহা 
হইতে অস্ত্যজ প্রাণীরা সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত। যাহা হউক, প্রাণীদের 
ইন্দিয়বৃত্তি সন্বন্ধে বহু গবেষণার পর যে সকল মূল্যবান তত্ব আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, এখন তাহা! একে একে বিবৃত করিতেছি । 

সর্বাগ্রে দৃট্টিশক্তিব কথা লওয়া যাক । 

এমিবা, 9.2100192 একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র জীবাণু। ইহাদের দেহ 
কেবল একটি কোষ, ০9]] লইয়া গঠিত। অন্ধকার জায়গায় ইহাদের 
উপর উজ্জল আলো ফোললে, প্রদীঞ্চ অংশ আকুঞ্চিত করিয়া ইহাবা অস্বস্তি 
জানায় এবং আলোকোজ্জ্বল স্থান হইতে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করে। এই 
পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইহাদের কেবল আলোক অনুভব করিবার 
সামান্য ক্ষমতা বর্তমান । 

কেঁচো আর একটি চক্ষুহীন জীব। ইহাদের উপরেও পূর্বোক্ত প্রকারে 
আলো ফেলিয়া দেখ! গিয়াছে যে, উহার! উহাতে উত্তেসিত হয় । কেঁচোর 
গাত্রে কতকগুণি তীক্ষ অনুভূতিসম্পন্ন কোষ ইতম্ততঃ ছড়ানো আছে, চর্স্থ 
এই সকল কোষই উহার আলো কজ্ঞান জন্মায় । স্থৃতরাং আমরা দেখিতেছি, 
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কেঁচো কেবল আলো ছায়ার পার্থক্য বুঝিতে পারে মাত্র, কোন জিনিষের 
আকার-প্রকার ইহাদের আদিম চক্ষুর অগোচর থাকিয়া যায়। 

ব্যাঙের ছুইটি চোখ আছে, কিন্তু ইহারা এত ক্ষীণদৃষ্টি যে সম্ুখস্থ 
পোকামাকড় যতক্ষণ না নড়ে, ততক্ষণ উহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারে না। 
কেহ কেহ বগেন, ভেকজাতি গাত্রচম্ম দ্বারাও আলোক অনুভব করিতে 
পারে। 

প্রাণীদের বর্ণজ্ঞান আছে কি না, তাহা লইয়াও অনেক গবেষণা 
হইয়াছে । পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াঞ্ছে, এক বানর ছাড়া আর সব জীব- 
জন্তুই অল্লাধিক বর্ণান্ধ, ০910101-101110 1 

মধুমক্ষিক্কার বর্ণজ্ঞান এইরূপে পর্যবেক্ষণ করা হয়--বাগানে একটি 
টেবিল লইয়! গিয়া উহার উপর একটি নীল রঙের কার্ডবোর্ড স্থাপন করা 
হয়। তাহার পর এ কার্ডের উপর একটি কাচের পাত্র রাখি উহাতে 
কয়েক ফেণট মিষ্ট সরবত ঢালিয়৷ দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরেই মৌমাছির! 
সেখানে আপিয়া এ সরবত আহরণ করিয়া চাকে লইয়া যাইতে আরম্ত করে। 
অল্পক্ষণ এইভাবে চলিবার পর, মৌমাছির যখন এই কাধ্যে সম্পূর্ণ অভ্যন্ত 
হইয়। যায়, তখন একটু অদল-বদল করিয়! দেওয়া হয়। পূর্বের যে স্থান নীল 
কার্ডবোর্ড ও কাচপাত্রের দ্বারা অধিকৃত ছিল, তাহা খাপি করিয়া তৎ- 
পরিবর্তে এ জান্গগার বামে ও দক্ষিণে যথাক্রমে একটি কারয়া নীল ও লাল 
কার্ড বসাইয়া দিয়া তাহার উপর এক একটি শূন্য কাচ-পাত্র পূর্বের মত 
রাখিয়া দেওয়া হয়। মৌমাছির দল আবার যখন টেবিলের শিকট আসে, 
তখন কিছুমাত্র ইতন্ততঃ না করিয়া তাহারা সোঙ্জা বাম দিকের নীল কার্ডের 
কাছে চলিয়া গিয়া উহার উপরস্থ কাচ পাত্রের নিকট উড়িতে থাকে । 
উহাতে প্রমাণ হয় ষে, মৌমাছির লাল নীলের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে 
পারে। 
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কিন্ত এখন একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে-_মধুমক্ষিকাদের প্রকৃতপক্ষে নীল 
বর্শজ্ঞান আছে, না উহা'রা নীল বউকে গাঢ় ধূসর বর্ণ মনে করে? এইকব্প 
সন্দেহ করিব'র যথেষ্ট হেতু আছে, কারণ এক রকম বর্ণাঙ্ধতা আছে, 
যাহাব ফলে মানুষ লাল, নীল, হলদে, সবুজ,-কোন রঙেরই প্রডেদ 
কবিতে পাবে না । এইবপ বর্ণান্ধ লোক সবকিছু কালো, সাদা না হয় 
ধূনর দেখে । | 

যৌমাহিব। বর্ণান্ধ কি না, তাহা নিম্নপিখিত প্রণালীতে পরীক্ষা কবা 
হয়। পূর্বোক্ত প্রকারে মধুঃক্ষিকাদের প্রথমে নীল কার্ডবোর্ডস্থ সরবত 
সংগ্রহে অভ্যস্ত কবা হয়। তাহাব পর নীল কাডে'ব চাবিপাশে আরও 
কতকগুপি কালো, সাদ ও ধূসর বণেব কার্ড স্থাপন করিধা প্রত্যেকে 
উপরই এরূপ এক একটি খাপি কাঁচ-পাঞ্ধ বসাইয়া দেওয়া হয়। মৌমাছির 
ঝাঁক কিন্তু ঠিক নীল কার্ডে কাছেই উভিয়া আসে। এই প্রণালীতে 
বিঙিন্ন বর্ণে কার্ড লইয়া অন্রূপ পবীক্ষা কৰিলে প্রত্যেক ক্েত্রেই দেখা 
যায়, মধুমক্ষিকার1 সকল রঙই চিনিতে পাবে ; কেবল লোহিত বর্ণের বেল! 
দেখা গিযাছে ইহারা এ রঙ কালো রড়েব সহিত গোলমাল করিয়া ফেলে। 
স্তবাং মৌমাছিদেব কেবল বক্ত-বর্ণান্ধ বলা চলে । 

প্রজাপতিবা কিন্তু নীল ও পীত বর্ণ ব্যতীত আর কোন বঙই চিনিতে 
পাবে না। অন্য সকল বর্ণই ইহাদেব নিকট গাঢ ধূনব বলিয়া প্রতীয়মান 
হয়। 

মোবগের বর্ণশোভা আমাদেব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্ত 
মুবগী কি তাহার সঙঈগীব রঙীন পালকেব সৌন্দধ্য আমাদেব মতই দেখিতে 
পাঘ? এই প্রশ্নের মীমাংসা কবিবার জন্ত একটি অন্ধকার ঘরে এমনভাবে 
একটি বাতি ও ত্রিকোণ কাচ, 711512 রাখা হয়) যাহাতে এ বাতির 
আলো ত্রিকোণ কাঁচেব মধ্য দিয়া বাহির হইবাব সময় রামধলগর সাতটি বর্ণে 
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বিভন্ন হইয়া ঘরের মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়ে। এখন এঁ বরচ্ছত্রের সব 
সারির উপর শশ্তকণা ছড়াইয়া দিয়া একটি মৃবগী ধরিয়া আনিয়া এ ঘরে 
ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মুরগী ঘরে আপিয়াই এ সব শশ্তকণা ঠুকবাইয়া খাইতে 
আরম্ভ করে। উহার আহার কাধ্য সমাধা হইলে উহাকে ঘবের বাইনে 
ছাড়িয়া! দিয়া মেঝের উপর দৃষ্টিপাত কৰা হয়। এখন লক্ষ্য করিলে দেখা 
যাঁয়। সবুজ, হলদে এবং লাল সাবির প্রায় সকল শশ্তকণাই মুবগার 
উদরস্থ হইগাছে। নীল সাবির মাত্র অল্প কণেকটি দানা ভক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু 
বেগুনী বর্ণস্থ দানাগুপি যেমনকাব তেমনি পাঁড়ছা রহিয়াছে । ইহা হইতে 
পিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, মুবগীব নীল বর্ণজ্ঞান তত স্পষ্ট নয়, কিন্ত 
বেগুনী বর্ণ একেবারেই উহাব দর্শনেপ্ড্িয়ের বছ্ভূতি। 

অনেক পরীক্ষা কবিয়া৪ কুকুবেব কোন বর্ণজ্ঞ।নেব পবিচয় পাওয়া যায় 
নাই। ইঠাবা ধূসর বর্ণের বৈচিত্র্হীন জগতে বাস কবে। কিন্ত বানরের 
বেল। দেখা গিয়াছে, অভ্যাস করালে ইহাবা নিদিষ্ট রউ কর] বাকের ঢাকনা! 
খুলিয়া খাবার খাইতে পাবে। এবাক্পের পাশে অন্য বঙের থাল বাক্স 
রাখিম্া দিলেও উহার! ভূল কবে না। জীবঙ্জগতে একমাত্র বানরই মাহুষের 
মত বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন। 

এইবার প্রাণীদের শ্রব্ণশক্তিব বিষণ উত্থাপন করিতেছি । 

পূর্বে লোকের ধারণা ছিল মাছেরা শুনিতে পায় না। কিন্তু পরাক্ষা 
করিয়া দেখা গিয়াছে মৎস্তজাতি কোনক্রমেই ন্ধির নয়। প্রথমে জলপুর্ণ 
চৌবাচ্চায় একটি মাছ ছাড়িয়া বাশী বাঁজাইয়া উহাকে খাবার দেওয়া অভ্যাস 
করা হয়। ছয় লাতবাঁব এইরূপ বংশীধ্বণি করিয়া আহাধ্য দিবার পর দেখা 
যায় মত্তাটি বাশীর স্বর শুনিবামান্র আহারের প্রত্যাশার নিজেই কাছে 
চলিয়া আসে । বলা বাহুল্য পরীক্ষক পর্দীর আড়ালে থাকিয়া বংশী ধ্বনি 
করেন, স্থৃতবং মাছের তাহাকে দেধিতে পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে 
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না। শুধু ইহাই নয়, মংস্যরা যে স্থরের পার্থক্যও বুঝিতে পারে তাহারও 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 

সর্পশরীরে কোথাও কাণের কোন চিহু পাওয়া যায় না। ইহাদের 
শ্রবণেন্দ্রিয় যে কোথায় অবস্থিত তাহা আজও অজ্ঞাত। সাপের অুতিশক্তি 
পরীক্ষা করিবার জন্ত কর্ণেল ওয়াল একবার একটি গোথুরার মস্তকে 
আঠাযুক্ত ফিতা জড়াইয়া প্রথমে উহার ছুই চক্ষু ঢাকিয়া দেন। তৎপরে 
উহার মাথার উপরে টিনের ক্যানেন্তারা বাজাইয়৷ প্রচণ্ড শব করেন; 
কিন্ত গোখুর1 যে এ শব্ধ শুনিতে পাইয়াছে, তাহাব কোন নিদর্শন পাওয়া 
গেল না অথচ যেই তাহার সঙ্ভকাবী ভূমির উপব জোবে জোবে কয়েকবার 
পদশ্মেপ করিল, অমনি সাপটি ফণা তুলিল। ইহাতে মনে হয় সাপ 
বাযুবাহিত শব শুনিতে পায় নী, ভূমির কম্পনই কেবল ইহাদেব শ্রতিগোচর 
হয়। 

কুকুরেব শ্রবণশক্তি খুব তীক্ষ। রিষ্টওয়াচের টিকৃ টিক শব্দ আমরা 
কেবল ৪ ফুট দুব অবধি শুনিতে পাই? কিন্তু কুকুর ৪০ ফুট দূব হইডেও 
ঘড়ির মৃদু শব অনাযাসে শ্রবণ করিতে পাবে। রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক 
পাভলভ কুকুরের বুদ্ধি ও শ্রুতিশক্তি সম্পফ্কিত অনেক মৌলিক গবেষণ! 
করিয়াছেন। তিনি লক্ষ্য করেন, সম্মুখে কোন সুখাদ্ক দেখিলে যেমন 
আমাদের মুখ সরস হইয়া উঠে, তেমনি ক্ষুধার্ত কুকুবের সামনে আহা্য 
আনিলে উহাবও এরূপ লালা নিঃসরণ হইতে থাকে । এখানে তাহার 
একটি বিখ্যাত পরীক্ষার উল্লেখ করিতেছি। কোন কুকুরকে খাবার 
দিবার অল্পক্ষণ পূর্বের প্রত্যেকবার একরকম বিশেষে শক করা হয়। এই 
রূপে কয়েকবার শব্ধ করিয়া উহাকে ভোজ্য দেওয়াব পর এঁ কুকুরের ধারণা 
হইয়া যায় যে, এ নির্দিষ্ট সঙ্কেত আহারপ্রান্তির পূর্বাভাস । এখন শুধু 
শব শুনিলেই তাহার আপনা হইতে লালা পড়িতে থাকে । কিন্তু যদি 
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অন্প্রকারের শব্ধ করা হয তাহা হইলে উহার কোনবূপ ভাবাস্তর 
পরিলক্ষিত হয় না। ইহাতে স্ম্পন্ট প্রতীতি হয় যে কুকুরের শবজ্ঞান 
খুবই সুক্ষ । 

এতত্ব্তীত শব্দের দিক নির্ণয় করিবার কুকুরের ক্ষমতা আশ্চর্য্য 
রকম্র। কোন জায়গা কাডবোডের পন্দ|ী দিয়া গোল কবিয়া ঘিরিয়া 
উহ্হার মধ্যে একটি কুকুব ছাডিযা দিয়! যদি চারিদিক হইতে শব্ব করা হয়, 
তাহা হইলে দেখা! যায়, কোন্‌ দিক হইতে শক করা হইতেছে, সে তাহা 
সঠিক নির্ধারণ করিতে পারে । এইবপ ৩২টি ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে শব্দ 
করিলেও কুকুর তাহা নিভূলিভাবে নিঝপণ করিতে সক্ষম হয় কিন্তু অনুরূপ 
অবস্থায় মান্য কেবল ১৬টি দিকেব পার্থকাই নির্দেন করিতে পাবে। 

কীটপতঙ্গেরা ডানা কাপাইয়া কিন্বা গা ঘষিয়। যে বিচিত্র গুৰনুন উৎপন্ন 
করে, তাহাতে নীরব নিশ! মুখব হইয়া উঠে । উতাঁদেব যখন শর্ষ কবি- 
বার ক্ষমতা আছে, তখন অুবণ করিবার৪ কোন না কোন ব্যবস্থা থাক! 
আশ্চর্য নবঘ। উত্তঘবপে পরীক্ষা কবলে পতঙ্গবিশেষের সম্মুখের পদদধয়ে 
কিন্ব! উদরে যথার্থ ই শ্রুতিযঙ্ত্রের অস্তিত্ব পাওয়া যাঁয়। 

অনেক প্রাণীর গন্ধবোধ যান্গঘের চেয়ে ঢেব সুক্ষ। শিকারী কুকুর 
মুখ নীচু করিয়া মাটি শুকিতে শুকিতে শিকারের সন্ধানে অগ্রসর হয়। 
পোষা কুকুর একদল লোকের মাঝখান হইতে শুধু গন্ধের দ্বারাই তাহার 
গ্রভৃকে ঠিক চিনিয়া বাহির করে। এক জাতীয় বুদ্ধিমান কুকুরকে 
গোয়েন্দার কাধ্য শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহারা পলাতক অপরাধীর পরিত্যক্ত 
ছড়ি, ছাতা! কিন্বা রুমালের ভ্ৰাণ লইয়া কেবল উহার সাহাধ্যে দোষী 
ব্যক্তিকে খু'জিয়া বাহির করে। কুকুর ছাড়া অধিকাংশ চতুষ্পদ পশুর 
স্রাণশক্তি দৃষ্টিশক্তি অপেক্ষা তীব্র। কিন্তু পাখীর বেলা ইহা ঠিক উল্টা, 
ইহাদের দর্শনেজ্জিয়ই অধিক শক্তিশালী । 
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কীটপতঙ্গের নাসিক! নাই। ইহারা মস্তকস্থ দীর্ঘ শু'ড়ের সাহাষ্যে 
গন্ধ গ্রহণ করে। একপ্রকার পুরুষ-প্রক্গাপতির ভ্রাণেব্দ্িয় এত সুঙ্ান্ুভূতি 
সম্পন্ন যে, কয়েকশত গজ দূৰ হইতে ইহারা স্ত্রী-প্রজাপতির উপস্থিতি 
জানিতে পারিয়া উহার নিকট উড়িবা আসে । 

জল্চর মংস্যের স্পর্শাগুভূতির সহিত আমাদের কোধশক্তির কোন 
তুলনাই হয় না। রঙ্গনীর অন্ধকারে কোন মগ্রশৈলের নিকটস্থ হইলে, 
ধাক্কা লাগিধর পূর্ববেই ইহারা উহার সান্সিধ্য টের পাইয়া সাবধান 
হইয়া যাগ্। মাছের কেমন করিয়া উহার উপস্থিতি বুঝিতে পারে? 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে ইহাদের দেহের দুই পার্খে প্রসারিত দুইটি সুক্ষ 
বেখার অন্থিত্ব পাওরা যায়। সপিল মধ্যস্থ কোন উপলখণ্ডের সম্মুখীন 
হহলে জলের চাপের যে তারতম্য ঘটে, পূর্বোক্ত দুইটি সরু রেখার সাহাষ্যে 
মত্দ্য তাহ] বুঝিতে পারিয়া সঙ্ক হয়। 

বাঞ্ড় ও চামচিক্কার অনুভবশক্তি আবও অদ্ভুত। খুষ্টীর সপ্তদশ 
এতাব্দীতে স্পালাঞানি নামে একজন ইতালীয়ান বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে এক 
অভিনব পরীক্ষা কবেন। তিনি কোন ঘরেব কড়িকাঠ হইতে সুতা বাখিয়া 
কতকগুপি ঘণ্টা ঝুপাইয়া দেন। তাহার পর এ ঘর অন্ধকার করিয়া 
একটি বাছুড় ধরিয়া আনিয়া সেখানে ছাড়িয়া দেন। বাছুড়টি কিন্তু অন্ধকারে 
উড়িবার সময় সুতা বাধা ঘণ্টাগুলি ঠিক এড়াইযা গেল এবং সেইজন্য কোন 
ঘণ্টাই বাজিল না। কাহারও কাহারও মতে বাছুড়ের মুখের চামড়া এত 
অন্থৃভূতিসম্পন্ন যে কোন কঠিন পদার্থের সমিক্টবর্তী হইলে বাতাসের 
চাপের যে সামান্ত পরিবর্তন হয়, বাছুড় তাহা এই সক্ম চ্দের সাহাষ্যে 
সুম্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া আগে হইতে সাবধান হইয়া যায়। 

মানুষের যেমন সময়জ্ঞান আছে, নিয়শ্রেণীর কোন জীবের সেরকম 
সময়বোধ আছে কি না, তাহা জানিবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক ! 
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মৌমাছির কালজ্ঞান সম্পর্কে পরীক্ষ। করিয়া ষে নকল তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
এখানে তাহার বিষয় বলিতেছি। আগের মত বাগানে একটি টেবিল 
স্থাপিত করিয়া উহার উপর কোঁন আধারে মি রম রাখিয়া দেওয়া হয়। 
মধুমক্ষিকারা মধুর সন্ধানে ঠিক সেখানে আপিয়৷ উপস্থিত হয়। যৌমাছিরা 
যখন শকরা রস সংগ্রহে বিশেষ ব্যস্ত, সেই সময় উহাদের দেহ রঙের ফোট। 
দিয়া চিহিত করিঘা ফেলো হয়। এইকুপে উহাদের কয়েক দিন নিয়ুমপূর্বক 
নির্দিষ্ট সময়ে মিষ্ট রস প্রদান কবিবার পর দ্রেখা যাপ্ধ যে, এ সকল চিহিত 
মধুমক্ষিকারা প্রতিদিন ঠিক সময় সুমিষ্ট পানীযেব লোভে তথায় আসিয়া 
হাজির হয়। অন্য সময় তাভাদেব বড় একটা সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। 
এমন কি রস রাখা বন্ধ করিয়া ধিলেও, পাচ সাত দিন তাহারা নিয়মিত এ 
সময় আগমন করে। ইহারা এত নিভুলিভাবে ক্িক্ষপে সময় নিগ্ধারণ করে? 
বৈজ্ঞানিকরা বলেন, দেহাভ্যস্তুরস্থ বাসায়শিক পরিবর্তনের হাবই মৌমাছির 
সমধজ্ঞান জন্মায় | ইহাদের এই প্রকাৰ সিদ্ধান্ত করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। 
থাইরয়েড গ্রস্থিরস, 01751010 ০১080 উত্তেঙ্গক পদার্থ, ইহা নেবনে 
শারীর ক্রিয়া ভ্রুত হর। পূর্বোক্ত মবুমক্ষিকাদের ইহা পান করাইয়া 
দিলে উহার নিগ্ধারিত সমষের পূর্বে চলিয়া আসে । আবার এ সকল 
মৌমাছিদেখ অল্প পরিমাণ কুইনিন উদবস্থ হইলে, উহ্ঠারা গম্যস্থানে কিছু 
বিলম্বে গিল পৌছায় । থাইরদেড উহাদের শাকাব ঘটিকা আগাইয়া 
দেয়, কুঃনিন উহা! পিচাইর়া দেস়। 

এখন জীবজস্থৰ কয়েকটি অস্ুত ক্ষমতাব উল্লেখ করিব | 

অনেকেই বোধ হয় জানেন, 'অতি-বেগুলী রাখা, 01657519100 5 
মানবচক্ষুর অগোচর। কিন্তু মৌমাছির থে তাহাদের যৌগিক চক্ষু দিয়া 
এই অনৃষ্ঠ অতি-বেগুনণী আলো দেখিতে পার, ভাঙার যথেই্ প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 
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কুকুরের শ্রধণশক্তি এক বিষয়ে মানুষের চেয়ে ঢের প্রথর। খুব সরু 
'্বর-যাহা আমাদের কর্ণ গোচর হয় না, কুকুর তাহাও সুস্পষ্ট শুনিতে 
পার়। গাণ্টন সাহেব নিজোস্তাবিত বাশীর সাহায্যে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ 
দ্েখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

পশুপক্ষীরা কেমন করিয়া বুদূব হইতে পথ চিনিয়| বাড়ী ফিরিয়। 
আনে, তাহাও আর একটি অজ্ঞাত রহস্ত | 

[বিলাতে একবার এক ব্যক্তি নিজের পাচটি কুকুর সঙ্গে লইয়! ট্রেণে 
কধিয়া ২৫ মাইল দূরে কোন জায়গায় শিকার করিতে গিয়াছিল। 
প্রত্্যাবর্তনকালে ভুলক্রমে তাহার কুকুরগুলি সেখানেই পড়িয়া রহিল । 
কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই পাচটিব মধ্যে চারিটি কুকুরই তৃষা রাচ্ছন্ন 
প্রাস্তর অতিন্রম করিয়া গৃহে ধিরিমা আমিল। 

কয়েক বৎসর পূর্বে জাম্মাণীর ব্রিমেন নামক স্থানে পরীক্ষার জন্য 
সাতটি চাতক পাখী ধরা হয়। চিনিবার যাহাতে সুবিধা হয় সেজন্য তাহা- 
দের কমেকটি শাদ! পালকে লাল রঙ লাগাইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর 
চাতকগুলিকে এরোপ্লেনে করিয়া ব্রিমেন হইতে ৪০০ মাইল দূরে ইংলগ্ডের 
ভ্রম়ূতন নামক স্থানে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সাতটির মধ্যে পাঁচটি 
চাতকই ব্রিমেমে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে। 

দৌড়ের পায়রা, 1901775 70129. যে শত শত মাইল পথ 
অতিক্রম করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করে, তাহা সকলেই অবগত 
আছেন। 

কানাডায় এক জাতীয় জলচর পক্ষী, 71০৮6: বাস করে। 
গ্রীষ্মাবসানে ইহারা কানাডা হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় চলিয়া যায়। 
সমুদ্রের উপর দিয়া অবিশ্রাম উপর দিয়া ২৫০০ মাইল উড়িয়া, তবে ইহার! 
গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌছায়। জলচারীদের এই কাধ্য যে অসাধারণ 
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সহনশীলতাব পরিচয়, শুধু তাহাই নহে, অকুলপাথারে ইহারা কিরূপে দিক 
নির্ণয় করে তাহাও ভাবিব'র ব্ষিয়। বিজ্ঞান এখনও ইহার কোন সছুত্বর 
দিতে সক্ষম হয়। 


জ্ীন্বক্কন্ল্র সন্বস্ুজ্ত 


সকলেই জানি, ক্ষুধার্ত কুকুবের সম্মুখে আহা্য রাখিলে, উহাব লালা 
নিংদরণ হইতে থাকে । পবীক্ষাব জন্য প্রথমে কুকুবকে একটি পিজ্জন 
কক্ষে আটক করিয়া রাখা হয়। ক্ষু্ধাব সময প্রত্বিব উহাকে আহার 
পিবার শ্ল্লক্ষণ পূর্ব্বে একপ্রকাব শব করা হয়। এইরূপ কয়েকবার শব 
কবিয়া ভোজ্য দ্েওগাব পর কুকুবের ধাবণা হইগা যায় যে, এ বিশেষ শব্ধ 
আহাবপ্রাপ্তিব পূর্ব্বাভাস | তখন শুধু শব্ধ শুণিলেই তাহার আপনা হইতেই 
লালা ক্ষরণ হইতে থাকে । পাঠক বুঝিয়াছেন বোধ হয় যে, ইহা 
অভ্যাসজনিত পরাব্তক ক্রিয়া ছাড়! আব কিছুই নয়। এস্থলে বপিম! 
রাখা ভাল যে, অঙ্জিত শ্রায়বিক প্রতিক্ধিয়া স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া অপেক্ষা 
কম শক্তিশালী এবং ইহার গঠিও অপেক্ষাকৃত মস্থব। 

জীবজন্তর মধ্যে আত্মরক্ষামূলক বা বংশরক্ষামূলক কতিপয় জন্মগত 
প্রবৃত্তি পবিদৃষ্ট হয়। বিজ্ঞানীরা এইগুপির সহজাত সংস্কার, 1115100 
নাম দিয়াছেন। সহজাত সংস্কারের বশে কীটপতঙ্গ ও পশুপক্ষীরা থে 
সকল কন্ম সম্পাদন করে, দেই সকল কাধ্যের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, উহা 
সম্পন্ন করিতে কোনরূপ পূর্ব-অঠিজ্ঞতা, অভ্যাস বা শিক্ষার প্রয়োজন হয় 
না। সংস্কারের বশবর্তী হইয়া জীবজস্তরা ঠিক কলের মত নিঙ্গ নিজ 
উদ্দেশ্ট সাধন করিয়া লয়। যর্দি পারিপাশ্িক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, 
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তাহা হইলে ইতর প্রাণীর! মোটেই উহার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লইতে 
পারে না এবং সেক্ষেত্রে উহার! ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্ররুতি অন্ত্যজ জীবদিগকে 
কেবল নিদিষ্ট আবেষ্টনীর উপযোগীই কতকগুণি মানসিক শক্তি প্রদান 
করিয়া থাকেন । নিপুণ ইঞ্সিনীয়ারের মত বীবরের খাল কাটা ও বাধ দেওয়া, 
বাবুই পাখীর তাতীর যত টানাপোড়েন ধিয়া বাসা শিশ্মাণ, মাকড়পার 
জটিল জাল প্রস্তুত করা, গুটিপোকার গুটি তৈয়ারী করা--এ সবই সহজাত 
₹স্কারের ক্রিরা। এই সকল কাধ্য করিতে উহাদের কোনই শিক্ষালাভ 
করিতে হয় না। বাবুই পাখী কিন্বা মাকড়দাকে যদি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই 
পিতামাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া অন্থত্র পালন করা হয়, 
তাহা হইলেও উহার! বড় হইঘা ঠিক স্বজাতিসুলভ কম্ম করিতে সক্ষম হয়। 
নিয়শ্রেণীর প্রাণীরা জীবন্যাত্রায় উপযোগী সকল প্রকার সংস্কার লইয়া 
এ জগতে আগমন করে বলিয়া! উহ্থাদের বৃদ্ধিকাল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । 
পক্ষান্তরে ধীমান চতুষ্পদ পশু ও মানুষের পিতামাতার নিকট অনেক 
কিছু শিখিবার থাকে বলিয্া প্রকৃতি ইহাদের বুদ্ধিকাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ 
করিয়াছেন । 
বুদ্ধির সংজ্ঞা এইভাবে নির্দেশ করা হয়--(১) শিক্ষালাভ করিবার 
সামর্থ্য, অথবা (২) পূর্ধব অভিজ্ঞতাকে কাজে আনিবার ক্ষমতা । হৃতরাং 
কোন প্রাণীর মধ্যে যে অন্পাতে এই ছুই শক্তির বিকাঁশ দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহাকে সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান বলা চলে । 
ষটাস্তশ্বূপ এখানে কেঁচোর উপর পরীক্ষা করিয়া যে ফল পাওয়া 
গিয়াছে তাহার উল্লেখ করিতেছি । প্রথমে এমন একটি সরু নল লওয়া 
হয় যাহা মুল হইতে কিছুদূব গিয়া ছুইটি শাখায় বিভক্ত হইছা গিয়াছে । 
ইহা দেখিতে অনেকটা ইংরাজী “5'এর মত। কেঁচোকে ধরিয়া নলের 
প্রবেশমুখে স্থাপন করিয়। দিলে সে বীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে এবং 
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হয় ডান দিকে কিন্ব। ঝা দিকে চলিয়া আসে । এখন নলে ব। দিকের শাখায় 
এমন ব্যবস্থা রাখা হয় যে, কেঁচোটি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র ঈষৎ 
বৈদ্যুতিক শক পায়। কিন্তু নলের দক্ষিণ শাখায় এরূপ কোন ব্যবস্থা না 
থাকায় উহা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে । এইরূপে নলের মধ্য দিয়া কয়েক বার 
যাতায়াত করিবার পর কেঁচোটি ক্রমশঃ বুঝিতে পারে ষে, বাদিকে গমন 
করা সুবিধাজনক নয়। তধন সে কেবল ডানদিকে যাইবার চেষ্টা করে। 
এই পরীক্ষা দ্বার! প্রমাণিত হয় যে অতিক্ষুদ্র জীব কেঁচোরও ঘযৎসামান্ত 
শিক্ষা করিবার শক্তি তথা বুদ্ধি বর্তমান । 

মানুষের আপ্রাণ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে পশ্তপক্ষীরা অনেক সময় 
আশ্চর্য্য ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিতে পাবে । কিন্তু মানষের আহার্্য 
ব্যতিরেকে ইহারা যাহা কিছু শিখে তাহাতে ইহার্দের আর ৪ বেশী কৃতিত্বের 
পরিচয় পাওয়া যায়। কুকুরের আত্মচেষ্টায় শিখিবার ক্ষমতা এইদ্পে 
পর্্যবেশণ করা হয়_ক্ষুধার্ত কুকুরের লামনে একটি বাক খাবার রাখিয়া 
উহার ঢাকনাটি বন্ধ করিছা দেওয়া হয়। ঢাকনার সহিত একটি হাতল 
এমনভাবে সংলগ্র থাকে যে, উহাতে চাপ দিলে ঢাকনাটি খুলিমা আসে। 
কুকুরটি প্রথমে অর্থহীন ভাবে বাক্সের চারিপাশ পা দিয়া আচল়্াইতে থাকে, 
তাহার পর ঘটনাক্রমে যেই হাতলে পা লাগি ঢাকনা খুলিয়। যায় অমনি 
সে তত্রস্থ খাছ্যবস্ত ভক্ষণ করিতে আরম করিয়া দেয়। এইরূপে এলোমেলো! 
ভাঁবে অচঙাইয়া দুই একবার ঢাকনা খুলিবাঁর পর কুকুরটি বাক্স খুলিবার 
সহজ উপায়টি হৃদয়ঙম করিতে সক্ষম হয়, তন সে সোজাসুজি হাতল 
ঠেলিয়া ঢাকনা খুলিয়া ফেলে । 

জীবজস্থর শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, উহ্ারা পদে পদে তুল করিম 
তবেই ঠিক পথটি ধরিতে পারে (এক কথায় ইহারা ঠেকিয়া শিখে )। 
ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন কাজে হাত দেওয়া ইহাদের কোহিতে নাই। 
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সচরাঁচর ইতর প্রাণীদের কোন রকম অনকরণ করিবার ক্ষমতা দেখা 
যায় না। কেধল বানর মানুষের অঙ্গভঙ্গী কিছু কিছু নকল করিতে পারে। 
ইহ! ছাড়া টিয়া, কাকাতুয়া, ময়না প্রভৃতি কয়েক জাতীয় পাখীর গলার স্বর 
অনুকরণ করিবার ক্ষমতা অল্পধিক দেখা যায়। 

জৈবমনোবিজ্ঞ।নের মূলতত্ব বিচারকালে আরও দুইটি কথা পাঠককে 
মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি-_ প্রথম, জীবজস্তর সমস্ত কার্য্যই 
উদ্দেশ্তমূলক ? দ্বিতীয়, প্রত্যেক প্রাণীরই সথখজনক কর্মের প্রতি স্বাভাবিক 
অন্থরাগ এবং দুঃখজনক কর্মের প্রতি স্বাভাবিক বিরাগ বিদ্যমান । 

ইতর প্রাণীরা পরস্পরের নিকট কিরূপে স্বন্থ মনোভাব প্রকাশ করে 
তাহার আলোচনা এথানে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বলা বাহুল্য 
আমাদের মত উহাদের কোন নির্দিষ্ট ভাষা বা বাক্য নাই, উহার! কেবল 
হর্ষ, বিষাদ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি সামান্ত কয়েকটি মানসিক আবেগ শব 
কিন্বা অর্গভঙ্গীর দ্বার! ব্যক্ত করিতে পারে মাত্র। খরগোন ভয় পাইলে 
মাটিতে পিছনের পা ঠুকিয়া বিপদস্থচক একরকম শব্দ করে, ইহাতে দলের 
অন্তান্য খরগোস সন্স্ত হইয়া উঠে। কম্মণ মৌমাছি মধুপূর্ণ নৃত্তন পুপ্পের 
খোজ পাইলে বাপায় ফিরিয়া একপ্রকার বিশেষ নৃত্য আরম্ভ করিম দেয়, 
ইহাতে তাহার সহকম্মীরা বুঝিতে পারে যে, কাছাকাছি কোথাও মধুর 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ দলবছ হইয়া তদন্বেষণে 
বহির্গত হয়। মুরগী যখন আপন শাবকগুলি লইয়া আহার অন্বেষণে 
ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তথন যদি কোন বিপদের সম্ভাবনা! ঘটে তাহ! হইলে 
এক প্রকার ভয়ার্ত রব করে । শাবকগুলি এই রব শুনিবামাত্র ম।তার নিকট 
আশ্রয় গ্রহণ করে। পিগীলিকারা পরস্পরের শুড় ম্পশ করিয়। 
কথোপকথন চালায়। 

এতক্ষণ জীব্জন্তর চিত্তবৃতি সন্বদ্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করা 
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হইতেছিল। এবার বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর স্বভাব সম্বন্ধে গৈব মনন্তত্ববিদ্‌ 
ও পশুশিক্ষকদিগের অভিমত বিশদভাবে বিবৃত করিব 

পুকুরের জলে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র জীবাণু, 51179191 23117121010 
বাস করে। জলে বিচরণ করিতে করিতে কোন কঠিন পদার্থের সংস্পর্শে 
আমিলে ইহারা তৎক্ষণাৎ পিছু হটিয়া আসে এবং অল্প বাকিয়া আবার 
নবীন উদ্যমে সন্মুখে অগ্রসর হয়। পুনরায় যদি বাধা পায় তাহা হইলে 
আবার পশ্চাতে সরিা আসে । এইরূপে যতক্ষণ না পাশ কাটাইতে পারে 
ততক্ষণ ইহারা! পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে থাকে । ঠদবন্রমে যদি তাহাদের 
এই অন্ধ প্রয়াস সফল হয়, তখন নিরন্ত হয়। ইহারা এতই নির্বোধ যে 
অন্য কোন উপায়ে বাধ! অতিক্রম করিতে পারে না। 

মৌমাছির জীবন ইতিহাস বড়ই চিন্তাকষক। প্রধমে পূর্ণগঠিত হইয়াই 
কম্মী-মক্ষিকা স্বীয় কক্ষ পরিষ্কার করিয়া ফেলে। ইহার তিন দিন পরে 
সে অন্যান্ত শাবকগুলিকে আহার প্রদান করিতে আরম্ভ করে। অঙঃপর 
কন্মী মাছি চক্রে প্রত্যাগত অধিক বয়স্ক মক্ষিকার মুখ হইতে মিষ্ট পুষ্পরস 
গ্রহণ করিয়া উদরস্থ করিয়া! ফেলে এবং পাকস্থলীর ভিতর যখন এঁ পুষ্পরস 
মধুতে রূপান্তরিত হইয়া যায়, তখন সে উহ| উগরাইয়া চাকের নির্দিষ্ট 
ভাগারে সঞ্চিত করিয়া রাখে । ইহার ছুই একদিন পরে সে চক্র পরিক্ষার 
রাখিবার ভার লয়। তদনস্তর কন্মী-মক্ষিকা নিজ দেহ হইতে মোম উৎপন্ন 
করিয়া নৃতন নৃতন কোষ নিশ্মাণ করিতে থাকে । আরও কিছুদিন পরে সে 
দবার-রক্ষকের কার্যে নিধুক্ত হয়। চক্রে অপর জাতীয় কোন মৌমাছি 
প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে তাহাকে হুল ফুটাইয়া নিরস্ত করিয়া দেয়। 
অবশেষে ২০ দ্রিনের দিন, পে পুষ্পরদ ও পরাগ নংগ্রহার্থ বাসা হইতে 
বহির্গত হয়। আমরা দেখিলাম--কর্্মী-মক্ষিকা একের পর এক কাঞ্জ কলের 
মত পর পর নিম্পাদন করিয়া যায়। এই সব কাজ করিতে তাহার কোন 
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শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। ন্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সে এই সকল জটিল কার্য; 
নিষ্পন্ন করিয়া ফেলে । 

কয়েক জাতীয় পিপীলিকার ভিতর সহজাত প্রবৃত্তির ক্রি আরও 
আশ্চ্ধ্যভাবে প্রতীয়মান হয়। এক শ্রেণীর পি'পড়ে বাসস্থানের নিকট 
একরকম ছত্রাক রোপণ করে। পরে এই ছত্রাক, 10805 উহাদের 
আহার জোগায়। আবার আর এক জাতীয় পি'পড়ে,.আমর] যেমন দুধের 
জন্য গরু রাখি, সেই রকম মিষ্টরস প্রদানকারী একপ্রকার কীট পালন করিয়া 
থাকে । এতদ্যতীত একপ্রকার যোদ্ধা পিপীলিকা দৃষ্ট হয়। ইহারা অপর 
জাতীয় পিপীলিকার বাসভূমি আক্রমণ করিয়া তথা হইতে বহুসংখ্যক ব্রীতদা 
সংগ্রহ করিয়া আনে এবং তাহাদের দ্বারা গৃহ-নিশ্মীণ, সম্তান-পালন, খাছ্া- 

গ্রহ গ্রভৃতি যাবতীয় কাজ করাইয়া লয়। 

এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে মৌমাছি ও পিঁপড়েরও সামান্য শিথিবার 
ক্ষমতা আছে। পি*পড়ে নিজ বাসস্থান ও তৎসংলগ্ন রাস্তাঘাট ভাল করিয়া 
জানিয়া রাখে । মৌমাছিও চক্রের চতুষ্পার্খস্থ প্রায় এক ক্রোশ জায়গা 
চিনি ফেলে এবং সেজন্য খাদ্য সংগ্রহের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে 
ইহাদের কোন অন্ুবিধা হয় না । আরও দেখা গিফ্াছে, নিদ্দি্ট স্থানে 
নিদিষ্ট সময় কমেকদিন নিয়মিত মিষ্টরস প্রান করিলে মৌমাছিরা ঠিক সেই 
স্থানে সেই সময় আগমন করিতে সক্ষম হয়। 

মংস্যই প্রথম মেরুদণ্ডী জীব । ইহাদের যৎসামান্য বোধশক্তি আছে। 
থর্টডাইক কাচের চৌবাচ্চায় মাছ ছাড়িয়। উহার বুদ্ধি পরীক্ষা করিয়াছেন। 
চৌবাচ্চার পশ্চাৎদিকে লোভনীয় খাগ্যবস্ত রাখিয়া সম্মুখ ভাগে মৎস্তযকে স্থাপন 
করা হয়। মাঝখানে পর পর কয়েকটি কাচের দেওয়াল থাকে । প্রত্যেক 
দেওয়ালে একটি করিয়া ছিন্র থাকে । বলা বাহুল্য ছিদ্রগুলি ঠিক এক 
লাইনে থাকে না। মৎন্তপ্রবর প্রথমে অবশ্ উপযু)পরি কয়েকবার কাচের 
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দেওয়ালে ধাক্কা খায়, তাহার পর কিন্তু সে ঠিকভাবে সব কটি ছিদ্র অত্তিক্রম 
করিয়া ঈপ্িত আহাধ্য গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়। 

উভচর ভেক জাতির শিখিবার সামর্থ্য আছে, যদিও উহাদের এই ক্ষমতা 
যত্সামান্ত। ইহার! প্রধানতঃ সহজাত জ্ঞানের দ্বারা পরিচাপিত হয় । 
ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে নাই। 

টিকটিকি, কচ্ছপ প্রভৃতি সরীন্থপের মানসিক গঠনও বিশেষ উন্নত নয়। 
মনোবিজ্ঞানী ইহাদের শিক্ষাপ্রণালী এইরূপে পর্যবেক্ষণ করেন৷ সর্বপ্রথমে 
নির্বাচিত স্থানে ইহাদের কোন প্রিয় আহাধ্য রাখিয়! দেওয়া হয়। এ 
স্থানে যাইবার একটি উঠচু-নীচ্‌, আকাবাকা পথ থাকে । প্রথম প্রথম ইহারা 
এলোমেলোভাবে খাছের প্রত্যাশায় অগ্রসর হয়, কিন্তু দি্ধারিত জায়গায় 
কয়েকবার ঠিকভাবে পৌছিবার পর ইহাদের অভ্যাস হইয়া যাঁয়। তখন 
আর তথায় গমন করিতে ইহাদের কোন ভুল হয় না। 

কীটপতঙ্গাদির মত পাখীরাঁও প্রধানতঃ সহজাত জ্ঞানের দ্বারা পরি- 
চালিত হয়। তবে ইহাদের কোন কোন কার্যে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। 
শিক্ষা পাইলে পায়র! দুই একটি ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিতে পারে । পক্ষী- 
জাতির পরিমাণ-জ্ঞানের অল্পস্ব্র লক্ষণ পাওয়া যা । বাসা হইতে চারিটি 
ডিমের মধ্যে দুইটি ডিম অপসারিত হইলে পক্ষী নীড় পরিত্যাগ করিয়! 
অন্থাত্র চলিয়া যায়। কিন্তু চারিটি হইতে একটিমাত্র ডিম সরাইয়া লইলে 
সে তাহা বুঝিতে পারে না। 

মুরগীকে এক সারি শশ্যকণার মধ্যে কেবল একটি দানা অন্তর একটি 
দানা গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব । প্রথমে একটি শস্যকণপা অন্তর 
একটি শশ্যকপা মাটিতে আঠা দ্বার! সংলগ্ন করিয়া স্থাপন করা৷ হয়্। মুরগী 
তথায় আসিয়া শীপ্রই অসংলগ্ন প্রতি দ্বিতীয় শস্তের দানা ভক্ষণ করিতে অভ্যস্ত 
হইয়া যায়। তদনস্তর শশ্যপারির একটিও দানা আর ভূমি সংলগ্ন না রাখিয়া 
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মুরগীকে আহার করিতে আহ্বান কর। হয়। কিন্ত উহার অভ্যান এমনই 
বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, সে পূর্বের মত একটি দানা অন্তর অন্তর শম্যকণা 
,উদরস্থ করিতে থাকে । 

ইছুব বোধ হয় সর্ববাপেক্ষা ক্ষুদ্র পশু | গোলক ধণাধার মধ্যে ছাডিয়া 
দেখা গিয়াছে যে, ইহাঁব! ল্লায়াসে গমনাগমনেবর পথ চিনিয়া ফেলে। ইছুর 
ছানা ধেশ পোষ মানে এবং পালকের হাতে, পায়ে ও কাধে উঠিয়া 
বেড়াইতে ভাগবাসে | কিন্তু হাতে কবিয়া টিপিয়া ধবিলে ইহারা বড বিরক্ত 
হয় এবং বিবাগভাচছনকে দংশন কবিয়া ছাডে। খরগোন ও কাঠবেড়ালী 
অনেকেই পুধিয়াছেন এবং ইহাদের চালচলনও সকলেই জানেন । 

হবিণশিশু, ছাগলছানা ও ভেডাঁব শাবক সহজেই মানুষের বাধ্য হয় 
ইহাবা পাণককে খুব চিনিতে পাবে এবং তাহার পম্চাৎ পশ্চাৎ অস্থসবণ 
করে। এই পক্ল তৃণভোজী জন্তবা মৃছুমন্দ চাপড মাবিয়া আদব কবা খুব 
পছন্দ কবে। কিন্তু হাতে করিয়া তুপিয়া ধব! মোটেই ভালবাসে না। সব 
পশুদের বিচাববুদ্ধি বিশেষ উন্নত এয়। ইহাদেব দৃষ্টিশক্কিও তত তীক্ষ নয়, 
গলাব স্ব ও আন্রাণ হইতে ইহাঁবা প্রধানতঃ লোক চেনে। 

যদিও বহুকাল তইতে উউ গৃহপালিত পশুর অন্তর্গত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
আজও ইহাদেব ঠিকভাবে পৌষ মান'নো সম্ভবপর হয নাই। উহারা 
অল্পন্বল্প নিজ নিজ প্রভৃব আজ্ঞা! পালন কবে বটে, কিন্ক ইহাদের স্বভাবের 
কোন ঠিক নাই। কোন কারণে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইলেই কি পালক, কি 
আগন্তক, কোন বিচার না কবিয়া দংশন কবিতে উদ্যত হয়। তবে 
খাচ্চপ্রদানকারীব উপর ইহাদের ষৎসামান্ত প্রীতির ভাব দেখা ষায়। 

হস্তীশাবক সাধাবণতঃ শাস্ত, বন্ধুভাবাপন্ন ও কৌতুকপ্রিয় হয় এবং 
রক্ষকের প্রতি তাহার প্রবল আকর্ষণ দৃষ্ট হয়। হাতীর ম্মরণশক্তি অতিশয় 
তীক্ষ, কেহ কোন অপকার বা উপকার করিলে সহজে তাহা বিশ্বৃত হয 
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না। শিক্ষিত হস্তীর সার্কাসে ক্রীড়াকৌতুক প্রনর্শন সকলেই উপভোগ 
করিয়াছেন । 

দৈহিক গঠনে ব্যাপ্ত্রের সহিত বিশেষ সারৃশ্ত থাকায় বিড়ালকে চলিত 
কথায় বাঘের মালী বল! হয়। খাঁছ্ের লোভ দেখাইয়া পোষা বিড়লিকে 
কয়েকটি কলাকৌশল শিক্ষা দেওয়! সম্ভব। মার্জারকুলের গৃহন্বামী 
অপেক্ষা গৃহের প্রতি বেন অধিক আকর্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। 

জীবজস্কব মধ্যে কুকুরই বোধ হন মানুষের প্রথম গৃহপ'লিত প্রাণী। 
রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক পাভলতই কুকুবের প্রকৃতি সন্বন্ধে সর্বাপেক্ষ। অধিক 
গবেষণা করিয়াছেন । তিনি বলেন, মাশ্ষের যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দেখা 
যায়, তেমনি কুকুরের স্বভাবের পার্থক্য আছে । তাহার মতে উদ্ধত, 
বিষগন, উদ্যমী ও নিরীহ প্রধানতঃ এই চার রকমের কুকুব আছে। 
পাতলভ আর৪ বলেন মে, অবস্থ! পিশেষে উদ্বেগ অথবা মানসিক ঘন 
হইতে মানুষের থেমন নিউরাসথিনিফা, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির উদ্ভব হয়, 
তেমনি কুকুরেরও অনুরূপ স্থলে মনোবিকারের লক্ষণ দেখা দেয়। তিনি 
উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে কুকুরের মানসিক ব্যাধি 
নিরাময় করিতেও সমর্থ হইগ্নাছিলেন। 

যাহার কুকুর পুষিয়াছেন তাহার] ভাল করিয়া জানেন যে, পোষা 
কুকুর মানুষের ছুই একটি কথা বুঝিতে পারে । এখানে মিষ্টার হারবার্ট 
নামে একজন আমেরিকান ভদ্রলোক নিজের পোষা কুকুরকে কি রকম 
শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার বিষয় বলিতেছি। তাহার “ফেলো” নামে 
একটি চতুর জাম্মাণ মেষপালক কুকুর ছিল। তিনি বু বৎসর ধরিয়া 
বিশেষ যত্বু ও পরিশ্রম সহকারে কুকুরটিকে কয়েকটি মৌখিক আদেশ পালন 
করিতে অভ্যন্ত করাইয়াছিলেন। কলগিক়া বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ছুইজন মনো- 
বিজ্ঞানের অধ্যাপক এই কুকুরটিকে মিষ্টার হারবার্টের অনুপস্থিতিতে নানা: 
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ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস “ফেলো” মানুষের 
ভাষা অল্পঙথল্প বুঝিতে পারিত। 

সার্কাসে ব্যাপ্র-পিংহ-ভল্প,কাদির ক্রীড়ানৈপুন্ত দেখিয়া আমরা 
বিন্মপ্মিআিত আনন্দ পাই। প্রাণীশিক্ষকগণ পশ্ বশ করিবার জদ্ত 
প্রধানত দুইটি উপায় অবলম্বন করেন__- 

(১) ভয় প্রদর্শন ও শাস্তিদান। 

(২) পুরস্কার প্রদান (এক্ষেত্রে অবশ্ঠ খাছ্যস্ত্ব )। বিশেষজ্ঞদের 
মতে যে সকল বন্যপশু খেশবে বেশী দিন ধরিযা পিতামাতার সান্নিধ্য ও 
শ্নেহাদর লাভ করে, পরে ভাহাঝাই সহঙ্ে মাহ্নষের পোষ মীনে এবং 
শিক্ষা করিবার ক্ষমতাঁও নাকি তাহাদের সর্বাপেক্ষা অবধিক। তাহারা 
আরও বলেন, বাঘ, পিংহ, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্ত্র প্রাণীরা যত দিন ছোট 
থাকে, ততদিন তাঁহারা খুব পোষ মানে । কিন্তু পুর্ণবযস্ক হইয়া গেলে 
ইহাদের মেজাজের ঠিক থাকে না এবং তখন ইহাদেব সংসর্গ বিশেষ 
নিরাপদ নয়। এইসকল মাংসাশী পশুদের শ্মৃতিশক্তি গ্রথব ৷ ইভারা বন্থ 
বসব অদর্শনের পরও সাক্ষাৎ পাইলে পূর্ব প্রভৃকে ঠিক চিনিতে পারিয়া 
আনন্দ প্রকাশ করে। বিড়াল হইতে ব্যান পর্যন্ত এই শ্রেণীর সমস্ত 
মাংসাশী জন্ত হাত বুলাইয়া আদর করা বিশেষ গছন্দ করে। 

ইতরপ্রাণীর মধ্যে শিম্পান্তী সর্ববাপেক্ষা বুদ্ধিমান জীব। ইহাদের 
বুদ্ধি ব্যতীত যুক্তি ও বিচার করিবারও অত্যল্প ক্ষমতা আছে। কোন 
উচু ভায়গায় আহাধ্য রাখিয়া দেওয়ায় ইহারা নিকটস্থ পবিত্যক্ত খালি 
বাক্স একটির উপর আর একটি চাপাইয়া ঈদ্সিত খাছ্যবস্ত সংগ্রহ কবিয়াছে, 
এপ ঘটন1 লিপিবন্ধ আছে। লগুন জীবনিবাসে স্তালি নামে একটি 
শিম্পাপ্ী ছিল, সে এক হইতে পাঁচ পধ্যস্ত গুণিতে পারিত বলিয়া শুন! 
যায়। কনসাল নামে আর একটি শিক্ষিত শিম্পাপ্জীর বিষয় জানা স্বাস়। 
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তাহার নামে ব্যাঙ্কে টাকা ছিল এবং সেই টাকা সে চেকে নিজের নাম 
সহি করিয়া তুলিত। অবশ্ত নামসহির মন্ম দে অবগত ছিল না! এতছ্বযতীত 
'শিম্পান্তীরা যে ভদ্রলোকের মত পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, টেবিলে 
বসিয়া সভ্যভব্যভাবে ভোঞ্জন করিতে পারে, তাহা বোধ হয় অনেকেই 
জানেন। কোন কোন শিম্পান্ধী আবার সাইকেল চড়িতে বেশ পটুতা 
প্রদর্শন করে। 

প্রসিদ্ধ মনস্তত্ববিদ্‌ উইলিগাম ম্যাকড়ুগাল বলেন যে, চতুপ্পন শুন্তপা্ী 
পশুদের মন নিয়লিখিত চৌদ্টি সহজাত সংস্কার লইয়া গঠিত :-_ 
(১) অপত্যন্সেহ (২) সংগ্রাম প্রবৃত্তি (৩) অনুসন্ধিৎসা (৪) থাগ্াানম্বেধণের 
প্রবৃত্তি (৫) বর্জন করিবার বাসনা (৬) পলায়ন স্পৃহ! (৭) দলবদ্ধ হইয়া 
বাসের অভিরুচি (৮) সহানুভূতি (৯) প্রাধান্থলাভের চেষ্টা (১০) নম্রতা 
(১১) যৌন প্রবৃত্তি (১২) সঞ্চয় করিবার অভিসাষ (১৩) সংগঠন প্রচেষ্টা 
(১৪) কৃপালাভের আকাজ্ষ। | ম্যাকড়ুগালের মতে পশুদের সকল কা্যই 
উল্লিখিত চতুর্দশ প্রকার মৌলিক বৃত্তির ছারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 

আমরা এতক্ষণ এককোধ বিশিই্ জীবাণু হইতে আরম্ত করিয়! বহুকোষ 
বিশিষ্ট বানর পধ্যস্ত মকল প্রকার প্রাণীর ব্যবহার সংক্ষেপে পর্যালোচন। 
করিয়া দেখিলাম, ৫ঞ্জব মনের ক্রঘবিকাঁশ এইভাবে ধাপে ধাপে সংসাধিত 
ইইয়াছে-_ 

প্রথম অবস্থা £--কেবল সায়বিক প্রতিক্রিয়া, 

দ্বিতীয় অবস্থ। £--স্বৃতির সামান্য উন্মেষ, 

তৃতীয় অবস্থা :-_বুদ্ধির বিকাশ, 

চতুর্থ অবস্থা :-_-বিচার ও যুক্তির উদ্ভব। 

মানুষকে সম্মোহিত হইতে দেখিয়া অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেন, 
কাহার বোধ হয় জানেন না যে, অনুবপ প্রক্রিয়ার দ্বারা ইতর প্রাণীদেরও 
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সন্মোহিত করা সম্ভব। সম্মোহন করিবার ছুইটি প্রচলিত পদ্ধতি আছে-- 

(১) অকম্মাৎ তীব্র উত্তে্না প্রয়োগ, 

(২) অবিরাম মৃদু উত্তেঙ্গন| প্রয়োগ । 

প্রথম পদ্ধতি--ফডভিউ, কীকড়া, বেঙ, পাতিহাণাস, খরগোস, ছাগল, 
শুয়র প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীপ্ন জীবকে অত্র্কিতভাবে ধরিয়া হঠাৎ চিৎ কবিয়া 
দিলে খানিকক্ষণ পধ্যন্ত উহার শিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। সাপেব ঘাড় 
ধরিয়া প্রবল ঝীকুণি দিলে সে নিস্পন্দ হইথা পড়িষা থাকে । 

দ্বিতীয় পদ্ধতি-_এই প্রণাশীতে চিংড়ি, মুবগী, গিনিপিগ প্রভৃতি 
প্রাণীকে সম্মেহিত করা সম্ভব। প্রথমে ইহাদের দৃ়ভীবে কিছুক্ষণ এক- 
ভবে ধরিয়া রাখা হয় । তৎ্পবে ধীবে ধীরে হাত সবাইয়া লওয়া হয়। কিন্তু 
হস্ত অপসারিত হইলেও উহাবা পূর্বে ষে অবস্থায় স্থাপিত হইয়াছিল ঠিক 
সেইভাবে স্থির হইয়া কয়েক মিনিট অবস্থান করিতে থাকে । পাভলভ 
কোন কুকুবের কানেব কাছে একঘেয়ে অবিবাম মুছু শব্দ করিয়া, তাহাকে 
সম্মোহিত কবিতে কৃত্কাধ্য হইধাছিলেন। 
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জ্কীন্-কস্ভল্প ভ্রনীড়া কীতভুক 


পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের খেলাধূলা করিবার আগ্রহ জন্মগত। সেই 
স্থদূর প্রাচীন যুগেও ভারত, মিশর, গ্রীন, রোম ও ব্যাবিলনের শিশুরাও 
যে খেলা করিত, তাহা যাঁছুঘরে সংরক্ষিত সেই সময়কার পুতুলখেননা 
হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। মানিষ ছাড়াও আঅন্যান্ত বিভিন্ন গ্রাণীক্ে 
শৈশব ও বাল্যে ক্রীঢাকৌতুক মত্ত থাকিতে দেখা যায় । 

বিডাল ছানার কৌতৃকপ্রিক্কতা কে না উপভোগ করিয়াছেন নেকডা 
ফালি, সুতার গুটি) কাগজের টুকরা কিন্বাএঁ জাতীয় অন্য কোন বস্ত মাজার 
শাবকের সম্মুখে রাখি আন্দোলিত করিলেই সে সবেগে বম্প প্রদান- 
পূর্বক উহা ধরিতে আসে । কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ট হইলেই বিড়ালের এই রসবোধ 
বিলুপ্ত হয়, তখন সে বাঙ্গাচপলতা! পরিত্যাগ করিয়া ভারিক্ি চালে ইত্ততঃ 
চলাফেরা করিতে ভালবাসে । কিন্তু পূর্ণবয়স্ক বিড়ালের এক প্রকার ক্রীড়ার 
প্রতি আজীবন আকর্ষণ থাকিয়া যায়.--তাহা হইতেছে ধৃত ইছুর ৮ইয়!] 
খেলা । ইহারা! জীবস্ত ই'ছুর ধরিতে পারিলে তখনি ভাহাকে ব্ধনা 
করিয়া খানিকক্ষণ উহাকে লইয়া খেল! করে । একবার করিয়া হতভাগ্য 
ই'ছুরটিকে ছাড়িয়। দেয় এবং সে বেচারী যেই পলায়নপর হয়, অনি 
তাহাকে আবার বন্দী করিয়া ফেলে। এইরূপে কিছুক্ষণ কৌতুক করিণর 
পর উহাকে বধ করিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। 

কুকুর ছানারা সাধারণতঃ দল বাঁধিয়া খেলাধুলা করে। ইহারা 
আক্রমণের ভান করিয়া পরস্পরের উপর ঝাপাইয়া পড়ে এবং কিছুক্ষণ 
মাটিতে লুটাপুটি করিযা পুনরায় গা ঝাড়া দিয়া উঠে। তবে ইহাদের 
কৌতুকবোধ এত নুঙ্ষ্র যে, ইহারা কৃত্রিম যুদ্ধের সময় কখনও কুদ্ধ হইয়া 
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সঙ্গী সাথীকে মারাত্মকভাবে দংশন করে না। উহারা ভাল করিয়াই 
জানে কোন্‌ সময় থামিতে হইবে । কখনও কখনও সারমেয় শাবককে 
নিজের লেজের পিছনেই অনবরত ঘুরিতে দেখা যায়। 

ছাগল ছানা, ভেডার বাচ্চা ও হরিণ শিশুকে নাচিয়া কু'দিয়া এই রকম 
খেলা করিতে দেখা ষায়। খরগোস ছানাকেও ক্ষুত্তিভবে এইরূপ উল্লম্ষন 
করিতে দেখিয়াছি । 

সাধারণতঃ গুন্যপায়ী পশুদেব মধ্যেই বাল্যকালে ক্রীড়াকৌতুকের 
প্রাচ্ধ্য পরিলক্ষিত হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁদের খেলাধুলাও কমিয়া 
যায়। তবে বয়স্ক পশুরা যে একেবারেই আমোদপ্রমোদ করে ন! তাহা 
নয়। শুশুক এক প্রর্কার জলঙন্ত বিশেষ। এক এক সময়ে ইহারা 
সমুদ্রগামী জাহাজের চারিপাশে গলটপালট খাইয়া সাতরাইয়া এমন রঙ্গ 
করিতে থাকে যে, ইহাতে জাহাজের যাত্রী ও নাবিকেরা বিশেষ কৌতুক 
বোধ করে। 

শিম্পাপ্তীব ভ্রীড়াকৌতুক আর একটু উ'চু দরের, কারণ ইহাদের 
বুদ্ধিশুদ্ধি অপেক্ষাকৃত বেশী । নিমের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য । কোন এক 
ভীবনিবাসে শিম্পাঞ্ীর খাচার কাছে কতকগুলি মুরগীকেও রাখা হইয়াছিল। 
শিম্পাণীদের খাইবার জন্য রট দেওয়া হইত। ইহার মধ্যে একটি শিম্পাপ্রী 
করিত কি, রুটি চিবাইতে চিবাইতে মাঝে মাঝে হস্তস্থিত রুটির টুকরাটি 
খাচার বাহিরে বাড়াইয় দিত। যেই কোন মুরগী উহাতে ঠোকরাইতে 
আরম্ত কবিত অমনি সে উহা ভিতরে টানিমা লইত। কখনও আবার 
দ্ুইটি শিম্পাপ্তীতে মিলিয়া খেলা করিত। একজন রুটি বাড়াইঘ্রা ধরিত 
এবং মুবগীটি যেই ঠোকরাইতে আপিত, অন্তটি তখন একটি ছড়ি দিয়া 
ভাহাকে খোচা মারিত। এই খেলাটি কপিছয় নিজেরাই উদ্ভাবন 
করিঘ়াছিল। 
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এখন একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিব--জীবনে খেলার কি বাস্তবিক কোন 
প্রয়োজনীয়তা আছে? বিশেষজ্ঞরা] বলেন, ক্রীড়ার দ্বারা তিনটি উদ্দেশ্য 
ংসাধিত হয়। প্রথম, পরিণত জীবনে যে সকল কাজ সম্পাদন করিতে 
হইবে বাল্যে খেলাধূলার মধ্য দিয়া তাহা অনেক পরিমাণে শিক্ষা হয়। 
বিড়াল ছানা সততার গুটি লইয়া খেলা করিতে করিতে অবশেষে ই'ছুর ধরায় 
পরিপক্ক হইয়! উঠে। কুকুর বাচ্চা পরস্পরের সহিত ক্রীড়াকৌতুকের ভিতর 
দিয়া আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় দক্ষতা লাভ করে। বাঘ ও সিংহ অনেক 
সমম কোন ক্ষুত্র পশুকে আহত অবস্থায় ধরিয়া আনিয়া শাবকদিগের নিকট 
ছাড়িরা দেয়। উহাদের ছানারা এ আহত জন্ত লইয়া গানিকক্ষণ খেলা 
করিয়া পরিশেষে উহাকে হত্যা করে। এইরূপে খেলার ছলে ইহারা 
শিকার ধর] শিখিয়া লয় । কিন্ত্ত এই প্রকার খেলার মধ্য দিয়া শিক্ষালাভ 
কেবল স্তন্তপায়ী পশুদের ভিতরই দেখা যায় এবং সেইজন্য বাল্য ও ঠকশোরে 
চতুষ্পদ জন্তরা প্রায়ই ক্রীড়ারত থাকে। 


কিন্তু পক্ষী জাতি প্রধানতঃ জন্মগত প্রবৃত্তির, 1500001-এর দ্বার! 
পরিচালিত হয় বলিয়! তাঁহাদের শিক্ষালাভের বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় 
না। এই কারণে ইহারা বাল্যে বিশেষ খেলাধূলা! করে না) তবে আর 
একটি কথা আছে । যথেষ্ট পানভোজন এবং বিশ্রামের পর শরীরে 
যে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চিত হয় তাহা প্রায় সব জীবজঙ্ই ক্রীড়া-কৌতুকের 
মধ্য দিয় ব্যয় করিতে ব্যগ্র হয়-112057 15 15 ০0৮০100৬৮01 
3010105 1267509113 61215. ইহাই খেলাধূলার দ্বিতীয় উদ্দে্য | 
পূর্ণবয়স্ক পশু এবং পাখীর! সচবাচর এই দ্বিতীয় প্রকার ত্রীড়ায় নিরত হয়। 

কখনও কখনও দেখা যায় একদল কাক প্রথমে খুব উচুতে উঠিয়া 
তাহার পর ডানা গুটাইয়া হুদ করিয়া নীচে নামিগ্সা আসে এবং ভূমির কিছু, 
উপরে থাকিতে থাকিতে আবার পক্ষ প্রনারিত করিয়া সোজা সামনের 
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দিকে কিছু দূর উড়িয়া যায়। এই রকম তাহার! বার বার করিতে থাকে। 
সম্ভবতঃ ইহ! হইতে উহার গতির উদ্দীপনা বিশেষ করিয়া উপভোগ করে। 
আবাব কথনও কখনও কাক্েরা আকাশে উড়িতে উড়িতে হঠাৎ শুন্ধে 
ডিগবাজী খাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করে । 

পে্গুইন পাখীর কৌতুকপ্রিয়তা আরও মজার। ইহাদের আবাসস্থল 
হিমনীতল মেক প্রদেশে । তথায় সদা সর্বদা বরফের টাই অ্রোতের জলে 
ভাগিরা যাইতে থাকে । পেঙ্গুইন পাখীরা বরফের উপর চড়িয়া বেড়ান 
থুবই পহন্দ কবে। তাহারা করে কি, দলবদ্ধ হইয়া এক একটি বরফশিলার 
উপর উঠিয়া মাইল খানেক খুব উৎসাহভরে গমন করে) তাহার পর 
সতবাইয়া পুনরায় নিজের বাসায় ফিরিয়া আসে । অতঃপর আবার আর 
একটি হিমশিলায় আরোহণ করিয়া নবীন উদ্ভমে কৌতুক ভ্রমণে যাত্রা করে। 
লেভিক সাহেব পর্যবেক্ষণ করেন, পেঙ্কুইনবা উজ্জ্বল রঙ বিশেষতঃ রক্তবর্ণ 
বড ভালবাসে । তিনি কতকগুলি রঙিন প্রস্তরথণ্ড উহাদের বালার কাছে 
রাখিয়া! দেন। উহাঁরা আগ্রহভবে পরস্পরের নিকট হইতে এঁ রঞ্জিত 
উপলখগ্ুপমূহ এত ণীন্ত্ শীন্্র অপহরণ করিতে লাগিল যে, এগুলি ক্রমশঃ 
সব বানাতেই ছড়াইয়৷ পড়িল । 

ফিঙে পাখী কাকের পিছনে লাগিয়া তাহাকে কি রকম উত্যক্ত ও 
বিরক্ত করিয়া তুলে তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা ফিওের 
কৌতুকবোধের উদাহরণ ছাড়। আর কিছুই নয়। 

ক্রীড়া-কৌতুকের তৃতীর লক্ষ্য হইতেছে, প্রতিধোগিতার ভিতর দিয়া 
আত্মপ্রাধান্ত লাভ। বলা বাহুল্য একমান্জ মান্ষের খেলাধুলায় কেবল 
প্রাধান্য লাভের ভাবটি স্থপরিস্ফুট। সমঘ্ সময় জয়লাভের নেশা উভয় 
পক্ষকে এমনই পাইয়া বসে যে, তখন খেলাধূলা মারামারিতে পধ্যবপিত 
হইয়৷ পড়ে। 
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মানুষ ও পশুপক্ষী ছাড়া কীটপতঙ্গ বা অন্ত কোন প্রাণীর মধ্যে ক্রীড়া 
€কৌতুকের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 


ত্লীন্বজ্কস্ভল শশমকজ্ল। 


প্রণয়ের পুলকোচ্ছাসে বিভিন্ন জীবজন্থর ব্যবহার ষেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি 
কৌতৃহলোদ্দীপক । স্ত্রীপ্রাণীদ্দের মনোরপ্ুন করিয়া তাহাদের চিত্তে 
অনুরাগের সঞ্চার করিবার জন্যই ষেন প্ররুতিদেখী স্বয়ং পুরুষ প্রাণীদের 
অধিক সৌন্দর্্যশাণী ও সুদর্শন কশিয়া বরবেশে প্রেরণ করেন। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করিলে দেখ| যায়, পুরুষ প্রাণীরা সাজসজ্জা 
সথসজ্জিত ও ভাবাবেগে উদ্বেলিত হইননা প্রেম নিবেদন করিতে খুবই উৎসুক 
রহিয়াছে, অথচ স্ত্ীপ্রাণীরা অপেক্ষাকৃত নিক্ষিয় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান 
করিতেছে। ইহাতে মনে হয়, পুরুষ-জাতির ভালবাপিবার অভিলাষ 
প্রবল, কিন্তু শ্ত্রী-জাতির মধ্যে ভালবাসা পাইবার বানাই বলবতী। 
এই প্রবন্ধে নিয়শ্রেণীর জীব হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চখেণীর 
জীবের প্রণয়প্রণালী পর্যায়ক্রমে আলোচনা করিব। 

সাগরের জলে একপ্রকার কেশ-কীট, 101156019 ০011) বাঁস করে। 
ম্দনকালে পুংকীটগুলি স্ব স্ব দেহ নৃত্যচ্ছন্দে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিয়! 
প্্রী-কীটগুলির মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে। 

সারঙ্গী কর্কট, 80161 018 নামে একজাতীয় কাকড়া আছে। 
মাদী কাকড়ার ছোট ছোট দুইটি দাঁড় থাকে, যন্বারা ইহারা আহাধ্য বস্তু 
সংগ্রহ করিয়া ভোজন করে। কিন্তু এই জাতীয় মদ্দ/ কাকড়ার একটি 
ধাড়া অন্যটি অপেক্ষা অনেক বড় এবং কখনও কখনও বেশ স্থরঞিত হয়। 
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সঙ্গিনী নির্বাচনের সময় পুরুষ কীকড়া তাহার বৃহৎ দীড়াটি সারঙ্গ বাজাইবার 
ভঙ্গীতে উ“চু করিয়! ধরিয়া স্ত্ী-কাকড়ার সম্মুখে যাওয়া আদা করিতে থাকে ॥ 
এইভাবে পৌকুষ প্রকাশ করিয়া ইহারা প্রণয়িনীর মনোরঞ্জন করে। 

মাকড়সার বিবাহ ব্যাপার আরও বিস্ময়কর । মদ্দা মাকড়সা প্রণয় 
নিবেদনকালে একটি তন্ততে আঘাত করিয়া জালে এক বিশেষ কম্পনের 
স্ট্টিকরে। শিকার জালে পড়িলে যে কম্পনের সৃষ্টি হয়, এই প্রেম-কম্পন 
উহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । মাদী মাকড়সা কম্পনের এই পার্থক্য সুম্পই্টরূপে 
উপলব্ধি করিতে পারে এবং উহার ছারা আকৃষ্ট হইয়! সত্ব পুরুষ মাকড়সার 
নিকট গিয়া! উপস্থিত হয়। কিন্তু মিলনের অব্যবহিত পরেই মাদী মাকড়সা 
একটি অদ্ভুত কাজ করিয়া বসে-_পুং মাকড়সার ৫জবনিক কর্তব্য সমাপ্ত 
হইলেই উহাকে বধ করিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হয় । 

জোনাকির আলো এবং ঝি'ঝির ভাঁক প্রণয়-সস্কেত ভিন্ন আর কিছুই 
নয়। শব্দ ও আলো স্ত্রী-পুরুষের মিলনের স্থবিধা করিয়া! দেয় মাত্র। 

কোন কোন জাতীয় মাঁংনাশী পুরুষ-মক্ষিকা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কীট 
ধরিয়া হ্বীয় দেহনিঃহ্যত বুদ্বুদের সহিত উহা! সংবদ্ধ করতঃ স্ত্রী-মক্ষিকাকে 
উপহার প্রদান করে। কখনও কখনও কীটের পরিবর্তে ফুলের পাপড়ি 
কিংবা ঘাসের শীষ বুদ্বুদের সহিত সংলগ্ন করিয়াও উপটৌকন দেয়। 
অনুরাগ প্রদর্শনকালে মক্ষিকার এইরূপ সৌন্দধ্যবোধের পরিচয় সত্যই 
আশ্চধ্যজনক। 

একজাতীয় নীল রঙের প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়, এই গোঠীয় 
পুরুষ-প্রক্গাপতির শরীরস্থ গন্ধকোধ হইতে সম্য় বিশেষে একপ্রকার স্থগন্ধ 
বাহির হয়। স্ত্রী-গ্রজাপতি এই গন্ধে আকুষ্ট হইয়া অবিলম্বে উহার সহিত 
মিলিত হয়। অপর এক জাতীদ্ন প্রজাপতির ব্যবহার ইহার ঠিক বিপরীত। 
এই শ্রেণীর পুরুষ-গ্রজাপতির স্ত্রাণশক্তি এত তীন্্ম ষে, স্ত্রী-গ্রজাপতির 
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অধ্যুষিত কোন খালি কার্ড বোর্ডের বাক্সের নিকটেই পুরুষ প্রজাপতির 
এক মাইল দূর হইতে উড়িয়া আসে । 

মৎশ্জাতি প্রীতি প্রদর্শনে একেবারেই অপট্ুর। তবে অল্প কয়েক 
জাতীয় পুং-মৎস্তাকে ধতৃবিশেষে উজ্জ্বল রামধস্থু বর্ণ ধারণ করিয়া স্ত্র-মৎশ্রের 
কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করিয়া তাহার রুপাদৃষ্টি লাভের চেষ্টা করিতে দেখা 
যায়। 

ভেকেরা স্ু-উচ্চ কলরব করিয়া পরস্পরের উপস্থিতির আভাস দেয়। 
ইহাদের অনুরাগ প্রকাশ কণম্বরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নিউট গোঠী, 
11€ত্75 উভচর ভেক জাতির অন্তর্গত। পুং-নিউট যথাকালে সদৃশ 
বিবাহবেশ ধারণ করিয়া স্ত্রী-নিউটের সম্মুখে পূর্ধরাগ নৃত্য আরস্ত করিয়া 
দেয়। এই সময় উহার গাত্রস্ত গন্ধকোষ হইতে এক প্রকার সুবাস নির্গত 
হইয়া চারিপাশের বাতাসকে আমোপধিত করে। স্ত্রীনিউট এই গন্ধ ও 
নৃত্যচ্ছন্দে মুগ্ধ হইয়া! অনতিবিলঘ্বে তাহার নিকট গমন করে। 

সরীস্ছপের পূর্বরাগ প্রণালী ভাল করিয়া জানা নাই। কেবল দ্বেখা 
গিয়াছে, অস্ট্লিয়ার এক জাতীয় মদ্দা টিকটিকি মান্রষের মত পিছনের ছুই 
পায়ে ভর করিয়া ঠাড়াইয়া সঙ্গিনী অধিকার করিবার জন্য প্রতিঘন্বীর সহিত 
বিষম মললযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। 

পাথীরা পূর্ববরাগপালাকে উচ্চ কলাবিগ্যায় পরিণত করিয়াছে । 
পালকের বর্ণ বৈচিত্র্য এবং কণ্ঠের স্থুমধুর সঙ্গীতের সাহায্যে ইহারা স্্ী 
জাতির চিত্ত জয় করে। 

মমুরীর সম্মুখে ময়ুরকে পেখম ধরিয়া নৃত্য করিতে অনেকেই 
দেখিয়াছেন । আমহার্ট ফেঝাণ্টের, £100176195 011695806-এর অনুরাগ 
গ্রদর্শনও অন্বূপ চিত্তাকর্ষক । পুং-ফেবাণ্টের পালকের বর্ণসস্তার এবং 
গলার রঙ্গীন ঝালর ও স্ুদৃস্ত পুচ্ছের সৌন্দধ্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ 
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করে। বসন্তকালে পুচ্ছের পালক বিস্তার করিয়া এবং গলার ঝান্নর 
দোলাইয়া পুংপক্ষী স্ত্রীপক্ষীর মন হরণ করে। 

অস্ট্লিয়ায় কুঞ্জবিহার, 1০: 17010 নামে শালিখ জাতীয় এক 
প্রকার পাখী দেখিতে পাওয়া যান্ন। এই জাতীয় পুংপক্ষীরা ভালপালার 
সাহায্যে সুন্দর কুঞ্জ নিশ্মাণ করে । কুঞ্ধ ভবনের প্রবেশপথ ইহারা নানারকম 
রলীন পাথর, বিুক এবং পাখীর পালক দিয়া সাজাইয়া রাখে । স্ত্ী-পক্ষীরা 
এই সকল িচিত্র বর্ণের দ্রব্যসাম গ্রীতে প্রলুব্ধ হইঘ্া তথায় আগমন করে। 
এস্থলে ব্যক্তিগত দৈহিক সৌন্দর্যের স্থান স্বৃশ্ঠ দ্রব্যসস্তার গ্রহণ করিরাছে। 

মেরু প্রদেশের অধিবাসী পেঙ্গুইন পাখী, 0611210112 সঙ্গিনীকে নীড় 
নিশ্মাণের উপযোগী পাথরের টুকরা উপহার দিয়া তাহার প্রেম যাক্র করে। 

বসন্তকাল সমাগত হইলেই অধিকাংশ গায়ক পক্ষী নীড়রচনার উপযুক্ত 
কোন স্থান বাছিয়া লইয়া অধিকার করিপ্পা বসে। অনেক সময় নিজের 
অধিকাব বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে কোন প্রবল প্রতিছ্ন্বীব সহিত 
সংগ্রাম করিতে হয়। নির্বাচিত স্থানে বসিয়া পুং-পক্ষী আহার নিদ্র। ব্যতীত 
সমস্ত সময়টা গান গাহিযা অতিবাহিত করে। ইহাদের এই স্থমিষ্ট সঙ্গীত 
স্বামিত্ব ও বাপস্থানের বিজ্ঞাপনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কয়েক দিন 
পরেই জ্্রী-পক্ষীরা তথায় আগমন করিয়া এই স্বরলহরাতে আক হইয়া 
গায়কর্দিগের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। ত্্রী-পক্ষীদের মধো পতিনির্রাচন 
লইয়া! এই সময় বিলক্ষণ প্রতিযোগিতা চলে। পুংপক্ষী এই প্রতিদবন্বিতায় 
সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকে, কিন্তু প্রতিযোগিতার পালা সার্গ হইলেই বিজ্জগিনীকে 
সে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লয়। ইহার পর পুং-পক্ষী বাসা তৈয়ারী 
যোগ্য লতাপাতা মুখে লইয়া সঙ্গিনীর নিকট মনোভাব ব্যক্ত করে এবং 
নিজের রূপ ও উড্ডয়ন কৌশল দেখাইয়া! তাহাকে আরও প্রভাবিত করিতে 
চেষ্টা করে । 
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পশুদের মধ্যে মিলনের পূর্বে পূর্বরাগের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া 
যায় না। তবে দেখা গিয়াছে যে বন্য মেষ, মহিষ ও হরিণের ভিতর স্ত্রী- 
অধিকার লইয়া পুং-পশুদের মধ্যে সময় অসময় বিষম যুদ্ধ বাধিঘা যায়। 
ংগ্রামান্তে স্ত্রী-পশু বিজয়ী বীরের আধিপত্য সানন্দে স্বীকার করিয়া লয়। 
সেই জন্য এই সকল পুং-পশু বাহিক চাকচিক্যের পরিবণ্তে শৃঙ্গ প্রভৃতি 
যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র এবং শারীরিক শক্তির জন্য বিশেষত্ব লাভ করে। 

মানুষের পূর্ববরাগ পদ্ধতি আলোচনা করিবার পূর্বে বস্কিমচন্দ্রের কমলা- 
কান্তের উক্তি এখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিব,_-“ম্ীজাতি অপেক্ষা 
যে পুরুষ জাতির সৌন্দধ্য অধিক, প্রকৃতির স্ট্টিপদ্ধতি সমালোচনা করিয়া 
দেখিলে আরও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে । যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রলাপ মযুরের আছে, 
মঘুধীর তাহা নাই। মে কেশরে পিংহের এত শোভা তাহা সিংহীর 
নাই। যে ঝুটিতে বুষভের কান্তি বুদ্ধি করে, গাভীর তাহা নাই। 
কুক্ষটের যেমন হুন্দর তামরচুড়া কুক্,টার তেমন নাই। এইবধপ দেখিতে 
পাইবে থে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদিগের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ স্ুশ্রী। মনুষ্য 
স্ষ্টি করিতে প্রনুত্ত হইয়া শ্টিকর্তা যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন 
এমন বোধ তয় না।” 

নরনারীর মধ্যে কে বেশী হুন্দর, ইহা লইয়া অন্ত্য মতভেদ থাকিতে 
পারে, কিন্ত বিবাহ ব্যাপারে নারীর রূপকে যে সমধিক প্রাধান্য দেওয়া 
হইছা থাকে সে বিষম সকলেই বোধ হর একমত। অপরধিকে রূপবান 
পুরুষ অপেক্ষা শারীরিক শক্তি, সাহস, বিছ্যাবুদ্ধি এবং ধনসম্পত্তির অধিকারী 
পুরুষ যে বিবাহ বাজারে অধিক মূল্য পায়, তাহা একরূপ শিঃনন্দেহ। 
মনুষ্য সমাজে শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির গুণে পূর্বরাগ ও পরিণয় 
বিশেষরূণে পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত হইয়াছে । 

প্রেমের প্রভাবে মান্ুষের কতদূর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন 
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সংঘটিত হয়, একজন অভিজ্ঞ মনস্তত্ববিদ্‌ চিকিৎসক (ডাঃ বার্ণাড হলাগার ) 
তাহ স্বন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন । নিষ্পে তাহার বর্ণনা উদ্ধত করিয়া দ্যা 
এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব,-“যে নরনারীর মনে এরূপ ভাব জাগিয়াছে 
তাহার! প্রেমের পাত্র বা পাত্রীর প্রতি কেমন যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়! পড়ে । 
যাহার ফলে উচ্ভারা অন্ত সকল লোকের আকর্ষণ এবং ভালবাসার পাত্র 
বা পাত্রীর শারীরিক ও মানসিক দৌক্রটি সন্ধে একরপ দৃষ্টিহীন হয 
পড়ে। প্রেমাসক্ত নরনারী কথন কখনও জীবনব্যাগপী কোন অভ্যান 
ত্যাগ করে, আত্ীযস্বজনেব সতিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে, অত্যন্ত 
বিশ্বস্ত ভৃত্য পরিজনদেরও বিদীয় কবিধা দেয়, বিশেষ আখিক ক্ষতি 
স্বীকার করিয়া লয় এবং ক্লাব ও ধূমপান বজ্জন করিরা দেয়। এমন কি 
তাহারা নিজেদের ধম্ম ও রাজনৈতিক মতও পরিবর্তন করিতে পাবে। 
এই সকল মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি শারীরিক ভ্ণণ 
গ্রকাশ পায়। পরম্পরের সাম্িধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকাব শরীর মুছু অণসাে 
আচ্ছন্ন হইয়া আসে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘ হইয়া পড়ে এবং মন্ডকে 
রক্তোচ্ছাসের জন্য মুখমণ্ডল লোহিত বণ ধারণ কবে। বিশেষতঃ তরুণ- 
তরুণীর কথাবার্তা ও চিন্তায় এ সময় খুব গোলমাল দেখা যায়। প্রেম 
প্রবল হইলে অক্ষুধা ও অনিদ্রার উৎপত্তি হইতে পারে । এই অবস্থা 
সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় এবং সময় 
সময় মনে হয় যেন উহা গলার কাছে ঠেলিতেছে। প্রণয়াসক্ত বাক্তিরা 
পরস্পরের মনোতাবের প্রতি বিলক্ষণ অগ্ঠভূতি সম্পন্ন হইয়া উঠে। সামান্য 
অমনোযোগিতা কিংবা সম্ভাষণের একটুও ত্রুটি ঘটিলে বিশেষ বিক্ষোভ, 
দুর্ভীবন1 ও কষ্ট্রের স্থ্টি হয়, যাহ! কয়েক ঘণ্টা হইতে কয়েক দিন পর্য্যন্ত 
স্থায়ী হইতে পারে। উপেক্ষিত উপেক্ষিতা বিমর্ষ হইয়া লোকজনের 
সহবাস পরিহার করিয়া চলে । বেশী দিন অবহেলা পাইলে উহার ম্লান 
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ও কৃশকায় হইয়া পড়ে, এমন কি, আত্মহত্যা কবিবার অবৈধ চিস্তাও 
উহাদের মনের মধ্যে উদয় হয়। কখনও কখনও কোন প্রত্তিদবন্্ীর 
আবির্ডাবে নরহত্যা করিবাৰ প্রবুত্তিও জাগিগ উঠিতে দেখা গয়াছে। 
আবাব অন্যদিকে ক্ষণিকের জন্য পবস্পবেব সংস্পর্শ স্থায়ী আনন্দ ও 
হৃপেব সঞ্চার কবিতে পারে” 


মহুস্যাভক্ত 

মাছ মেরুদগুবিশিষ্ট ও ফুলকাযুক্ত বারিবিস্থারী জীব । প্রাষ চল্লিশ কোটি 
বৎসর পূর্বে আদিম জলচর কীটের করুমবিকাশের ফনে মংস্তের উৎপত্তি 
হইয়াছে । মংগ্রের বিবর্তনের হতিহাস সাইলুরিয্নান ও ডেতনিযান 
যুগের পাললিক শিলার শ্ুরে শুরে লিপিবদ্ধ রহিমাছে । এই প্রথিবীর 
নদনদী, হৃদ ও সাগরজলে প্রায় কুডি ভাজার রকম মাছ আছে। 
ইহাদের প্রধানত তিন ভাগে বিতক্ত করা যায । অধিকাংশ মৌমখরীর- 
সম্পন্ন ও অস্থি-পঞ্জরযুক্ত মত্শ্য প্রথম পর্যায়ের মধ্যে পড়ে । হাঙ্গরাদি 
মাছ ভীষণ আকৃতিবিবিষ্ট ৪ তরুণাস্থিসংঘুক্ত, ইহারা দ্বিতীর শ্রেণীভুক্ত । 
ইহা ছাড়া, দ্বিশ্বাসষদ্্ী এক রকম মাছ আছে, উহ্াদের ফুসফুস ও ফুলকা| 
ছুই থাকে । 

মতস্তের শারীরিক গঠন পর্যবেক্ষণ করিলে মনে হয়, ইহাদের দেহ 
সর্বতোভাবে সলিল মধ্যে স্থখে বিচরণ করিবার উপযোগী । ইহাদের 
মস্তকের কবোটি, বক্ষের পঞ্জর ও পিঠের শিররাড়া বন্ধ সংখ্যক অস্থির 
সমাবেশে গঠিত। ইহাদের শরীরের অগ্রতাগে ও পশ্চাৎ্ৎ দিকে ছুই 
পাশেই দুইটি কিয়া পাখনা থাকে, এই পাখনাগুলিই মাছের হাত ও পা। 
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অধিকাংশ মাছের সর্বশরীর আশ ধিয়া ঢাকা । তবে শিঙ্গিঃ মাগুব 
জাতীয় মাছের আশ নাই। সব মাছই জলমধ্যস্থ দ্রবীভূত বাযু গ্রহণ 
করিয়া! জীবন ধারণ কবে । মাছের! মুখ দিয়া অনবরত জল গিলিতে 
থাকে এবং গ্রীবার ছুই পার্স্থিত ফুলকার সাহায্যে এ দ্রবীভূত অক্সিজেন 
গ্রহণ করি বাকি জল কানকুয়া শিয়া বাঠির করিয়া দেয়। মাছের 
ফুলকায় জালের মত অনেক রক্তবাহী নালী আছে, এখানেই অঞ্জিজেন 
গৃহীত ও কার্বন-ডাই-অক্মাইভ পরিত্যক্ত হয। কই, মাগুর, খিঙ্গি প্রভৃতি 
মাছের শরীরে ফুলকা ছ'ড়াণও অতিরিক্ত গাসযন্ত্বের ব্যবস্থা আছে? সেজন্য 
ইহাণ] ভলছাড়া হইয়াও অনেকক্ষণ বাচিয। থাকিতে পারে । 

মাঞ্ছেব দেতের ভিতর যে বাযুপুর্ণ থলি থাকে উহাকে চলঠি কথায় 
পটক1 বলে। মাহ জলের নীচে যাইবার সময় এই বাযুস্থলী সঙ্কুচিত 
করিলে দেহের আপেক্ষিক গুরুত্ব বদ্ধিত হয়, আর উপরে উঠিপার সময উহ! 
প্রসাবিত করিলে দেহ অপেক্ষারৃত লঘু হইয়া যায়। মাছের বক্ত ঠাণ্ডা, 
ইহাদের দেহতাপ জলের উত্তাপের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। মাছের হৃংপিও 
ছুইটি কুঠুবিিশিষ্ট | বেশীব ভাগ মাছ নানা প্রকার জলজ উদ্ভিদ ও কীট 
ভক্ষণ করিয়া বাচিয়া থাকে । অপর কয়েক গ্গাতীয় বৃহৎ মতন্য ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
খোলসধারী শীব ও গেট ছে।ট মাছ ভোজন কবিয়া প্রাণধারণ করে। 
মাছের শরারেব অভ্যন্তরে পাকস্থলী, অস্ত্র, যকত প্রভৃতি পরিপাক যন্ত্র সুন্দর 
ভাবে সপ্সিবি্ট আছে । দেহেৰ দুধিত বস্তু বহিরগঘনের জন্য মান্েব অপানদেশ 
বর্তমান। ইহাদের বুক্ক খ। কফ্ডনির সহিত অপানদেশেব যোগাযোগ 
আছে। মস্তিষ্কের যে অংশ শবীরের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রিত কবে মাছের 
সেইভাগ বিলক্ষণ বিকা শপ্রাপ্ত । অনেক মাছের চৌয়ালেই দ্লাতের অস্তিত্ব 
আছে। 

হাঙ্গর জাতীয় মাছই আকাবে সর্বাধিক বড় হয়। ইহাদের দৈর্ঘ্য 
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চল্লিশ ফুট পর্যস্ত হয় এবং ওজন প্রায় আট শত ম্ণ অবধি হয়। অপর 
দিকে ক্ষুদ্রতম মৎস্য লম্বায় এক ইঞ্চিরও কম আর ওজনে পনের গ্রেণের 
বেশী নয়। 

মাছেরা খুব তাড়াতাড়ি এপাশওপাশ লেজ নাড়িয়া জলের মধ্য দিয়া, 
অগ্রসর হয়। ইহাদের দেহের ছুই পাশের পাখনাগুলিও সস্তরণ কার্ধে 





সামুদ্রিক মাছ 

যথেষ্ট সাহায্য করে । লেজের পাখনা কেবল ধিক পরিণ্নের জন্য হালের 
মত ব্যবহৃত হর । টানি নামক ম্যাকেরাল মাছ ঘণ্টাপ্স ৩৫ মাইল বেগে 
যাতে পারে । সামন মাছের গঠি ঘণ্টায় প্রায় ২৫ মাইল আর পাইক ও 
ঈল মতন্তের বেগ ঘণ্টায় ১৫ মাইল অবধি ভমু। আজকাল সাবমেরিনের 
সাহায্যে মতন্তের গতিবেগ নির্ণীত হইয়া থাকে । 

মীন জাঠির একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহারা যতদিন বাচে-বাল্য 
হইতে বুদ্ধাবস্থ। পর্যন্ত বধিত হইতে পারে । মতন্টের বস উহার আশ ও 
মাথার মধ্যকার হাড়ের চাকতি ভইতে আন্দাজ করা যাষ। উহাদের আশ 
ও মন্ত্ট মধ্যস্থ অস্থি খণ্ড চক্রাকাঁরে বরেখাষ্কিত থাকে । এক একটি রেখা 
এক এক বছরের গ্রীষ্মকালীন বুদ্ধির চিহ্ন । হ্যালিবাট, রাস, কার্প প্রভৃতি 
বিলাতী মাছ ২৫ হইতে ৪০ বৎসর পধ্যন্ত জীবিত থাকে । হেরিত ট্রাউট, 
স্কেট ও পাইক এবং ফুসফুল মাছের আমু ১৫ হইতে ২০ বছর। সাগর 
তীরবণ ছোট ছোট মাছের জীবনকাল কয়েক বছরের বেশী নয়। 

জলচারী মৎন্যের স্পর্শ বোধের সহিত আমাদের অচ্গভব শক্তির কোন 
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তুলনা হয় না। রজনীর অন্ধকারে কোন মগ্নশৈলের নিকটস্থ হইলে ধাকা 
লাগিবার পূর্বেই ইশারা উহার সান্সিধ্য টের পাইয়া সাবধান হইয়া যায়। 
মাছেরা কেমন করিয়া উহার উপস্থিতি বুঝিতে পারে ? বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করিলে ইহাদের দেহের দুই পার্খে প্রসারিত দুইটি সুক্ষ রেখার অস্তিত্ব 
পাওয়া যায়। সলিলমধ্যস্থ কোন উপলখণ্ডের সম্মুখীন হইলে জলের চাপের 
যে তারতম্য ঘটে, পূর্বোক্ত দুইটি সরু রেখার সাহায্যে মৎস্য তাহা বুঝিতে 
পারিয়া সতর্ক হয়। মাছের ম্বাদবোধ শুধু মুখের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিস 
সারা শরীরময় বিস্তৃত, ইহাদের আর্দ্র চর্মঈও বেশ অন্ুভূভি সম্পন্ন । যদি 
কোন বিড়াল মৎন্তের, ০৪ ?515-এর পার্খশদেশ লক্ষ্য করিয়া এক টুকবা 





বিড়াল মৎস্য 


মাংস নিঃশবে নিক্ষেপ করা যাঁয়, তাহা হইলে তংক্ষণাৎ্থ সে ঘুরিয়া গিয়া 
উহাতে মুখ দেয়। ইহা ছাঁড়া কার্প ও অন্ত অনেক জাতীয় মংস্থ স্বীয় শরীর 
ংলগ্ন শুয়ার সাহায্যে অংশতঃ আশ্বাদ গ্রহণ করে। 
মাছের গন্বজ্ঞান আছে, সম্মুখে অবস্থিত নাসারন্ধ দুইটি শুধু এই 
উদ্দেশ্্েই ব্যবহ্ৃত হয়। মাছের চোখে পাতা নাই। বড় বড় মাছ কেবল 
এক হাত দুরের জিনিষ দর্শন করিতে সমর্থ। অতি-বেগুণী রশ্মি মানব চক্ষুব 
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অগোচর হইলেও মাছের! যে এই অনৃশ্ট ক্রিণ স্পষ্টই দেখিতে পায় ভাহার 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 

পূর্বে লোকের ধাবণা ছিল মাছের শুনিতে পায় শা, কিন্তু পরীক্ষা 
করিয়া দেখা গিয়াছে মৎস্য জাতি কোনক্রমেই বধিব লয়। প্রথমে 
জলপৃর্ণ চৌবাচ্চায় একটি মাছ ছাড়িয়া বাশ বাজাইয়া উহাকে খাবার দেওয়া 
অভ্যাস করা হম্ছ। ছয়-পাতবার এইরূপ বংশী ধ্বণি করিয়া আহার্ধ দিবাব 
পর দেখা যায় মত্শ্যটি বাশীর ন্বব শুনিবামাত্র আহারের প্রত্যাশায় নিজেই 
কাছে চলিয়া আসে। পরীক্ষক পর্দার আড়ালে থাকিয়া বংশ্ীধ্ণি করেন। 
হতরাং মাছের তাহাকে দেখিতে পাইবার কোন সম্ভাবনা] থাকে না। 
মিনো মাছকে এক রকম সুরে জঙল্গাধারের কাছে আসিতে এবং অন্য রকম 
সুর করিয়া দূরে যাইতে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইয়াছে । এই ছুই সুরের 
ব্যবধান এক অষ্টক হইলে তবেই মাচ্ছেবা বুঝিতে পারে । 

মতন্তের যৎসামান্ত বোধশক্তি আছে । থর্ণডাইক কাচের চৌনাচ্চায় 
মাছ ছাড়িয়া উহার বৃদ্ধি পরীক্ষা করিঘ্াছেন। চৌবাচ্চার পশ্চাৎ দিকে 
লোভনীয় থাছ্যবস্ত রাখিয়া সম্মুখভাগে মত্শ্যকে স্থাপন করা হয়। মাঝখানে 
পর পর কয়েকটি কাচের দেওয়াল থাকে । প্রত্যেক দেওয়ালে একটি করিয়া 
ছিদ্র থাকে । কিন্তু ছিদ্রগুলি ঠিক এক পাইনে করা হয় না। মংশ্থ্প্রবর 
প্রথমে অবশ্ত উপযুপবি কয়েকবার কাচেব দেওয়ালে ধাক| খায়, তাহার পর 
কিন্ত সে ঠিকভাবে সব কটি রন্ধ অতিক্রম কবিয়া ঈপ্সিত আহ্াষ গ্রহণে 
অভ্যন্ত হইয় যায়। 

মংস্যজাতি প্রীতি প্রদর্শনে একেবারেই অপটু। কেবল অল্প কয়েক 
রকম পুং-মতস্তকে খতু বিশেষে উজ্জল রামধনু বর্ণ ধারণ করিয়া স্্রী-মৎস্তের 
কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করিয়া তাহার রুপাদৃষ্টি লাভের চেষ্টা করিতে দেখ! 
যায়। ট্রিকলব্যাক, রাস, বোফিন প্রভৃতি মতন্য জলজ গাছের মধ্যে গোলাকার 
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বাসা নির্ধাণ করিয়। থাকে । স্ত্রী-মৎস্য এককালে অনেকগুলি ডিম পাড়িয়া 
প্রস্থান করে। অতঃপর পুং-মৎস্য তথায় আগমন করিয়া বহু সংখ্যক বীজ- 
কোষ বর্ষণ কবে। ডিস্বকোষ ও বীজকোষেব মিলনের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য 
শিশুর উদ্ভব হয়। ঈল মাছ ডিম পাড়িবার জন্ত সাগব অভিমুখে যাত্রা করে, 
আর এদেশেব ইলিশ মাছ সেই উদ্দেশ্তে সাগর হইতে নদী মধ্যে আগমন 
করে। 

এখন কয়েক প্রকার বিশেষত্বব্যগ্রক মতন্যেব বিববণ প্রদান কবা হইবে। 
প্রথমে উদড্ভুক, মাছের কথাই ধর| যাক) সচরাচব সমস্ত উড্ভীয়মীন মৎ্যই 
উঞ্ণ ও উষ্ক্যোত্বর মগ্রলেব সাগব জলে বাস করে। ইহাদের প্রত্যেকের 
পাখন! বেশ বড ও বলিষ্ঠ হওয়ায় উহার সাহায্যে বাতাসে ভব দিয়া ইহারা 
সমুদ্রেব জলেব উপর দিয়া স্ময়_সময় পাঁচ শ ফুট পর্স্ত উড়িয়া যাইতে 
পারে। গ্রাতিকূল খাযুত্ে উডক, মাছ জল হইতে প্রায় কুডি ফুট অবধি 
উচ্চে উঠিতে পাবে । ইহাদেব উডিবাব গতি ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে ধাবমান 
জাহাজ অপেক্ষা অনেক বেশী । 

সাধাবণ সব প্রাণীর নয়ণদ্বয় দেছেব দুই দিকে অবস্থিত। কিন্তু কোল 
কোন চেপ্টা মাছের অদ্ভুত্ত ব্যতিক্রম দেখা যায । সোল, হ্যাঁলিব ট প্রভৃতি 
সামুদ্রিক মতক্তোব বয়োরৃদ্ধিব সঙ্গে বাম দিকস্থ চক্ষু ক্রমশঃ অগ্রসব হইয়া 
দক্ষিণ নেত্রেব নিকট চলিযা আসে, তখন উভয় চক্ষুই দেহে দক্গিণ পার্খে 
অবস্থান কবে। সমুদ্রে গভীব জলে অন্ধকাবময় স্থানে যে সব মাছ 
বিচবণ কবে, তাহাঁদেব শবীবে জোনাকিব মত স্বাভাবিক ও সিদ্ধ আলো 
জলিবাব ব্যবস্থা আছে। কোন কোন মাছেব দেহে লাল, সাদা, সবুজ 
বিভিন্ন বর্ণের আলোকবিন্দুব অপরূপ সমাবেশ দেখা যায়। 

গভীর সাগর জলে এক রকম কালো! রঙের পেটুক মাছ বাস কবে। 
ইহাব! অনায়াসে নিজ কলেবর অপেক্ষা কয়েক গুণ বড় ফাটল নামক শন্বুক 
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জাতীয় জীব উদরস্থ করিতে পারে। মালয় দেশে এক রকম তীরন্দাজ মাছ 
দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা মুখ দিয়! তীরের মত জলধারা নিক্ষেপ করিয়া 
পতঙ্গ শিকার করিয়া থাকে! একজাতীয় সামুদ্রিক মতস্যের মন্তকসংল্ন 
শুয়ার অগ্রে বড়শি এবং মধ্যে আলোকিত কোরক থাকে । ছোট ছোট 
মাছ এ আলোক বিন্দুব প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যেই নিকটস্থ হয়, অমনি 
বড়শিতে গাথা পড়ে। 

এক রকম অদ্ভুত.গেছে, মছ আছে। ইহারা এ্রয়োজন হইলে জল 
ত্যাগ করিরা অবলীলাক্রমে আশ ও পাখনার সাহায্যে মাটির উপর দিয়া 
চলিতে ও গাছে উঠিতে পারে। চেপ্টা মাছেদের বহ্রূপীর মত বর্ণ- 
পরিবর্তনের ক্ষমতা অতীব বিশ্বপ্নকর । ইহা! যখন জলের মধ্যে বালির 
উপর সম্ভরণ করে তখন ইহাদের গাত্রবর্ণ বেপে রঙের থাকে । আবার যদি 
ইহাদের ধরিরা এমন এক জলাধারে ছাড়া হয় যাহার মেঝে ও চারিপাশ 
সাদা, কালো বা বাদামী র্ণের ৪ চৌকা চৌকা, তাহা হইলে কয়েক 
মিশিটের মধ্যে ইনাদের দেহ অনুরূপভাবে চিত্রিত হইয়া যায়। 

মাছেদের ভিতর ও পরগাছার অঠাব নাই । এক শ্রেণীর শোষক মাছ 
আছে, ইহার! কখনও খাদ্য অন্বেষণে চেষ্টা করে না, আজীবন কোন 
হাঙরের শবীর সংপগ্র হইর়া থাকে এবং উহার উচ্ছিষ্ট খাছ্যকণা ভঙ্গণ করিগা 
প্রাণধারণ করে। এইরূপ 'অলস প্রকৃতির অপর এক জাতীয ক্ষুদ্রকায় পুরুষ 
মাছ দেখা যায়, ইহার! চিরকাল আপনা অপেক্ষা অনেক বড় দ্্বীমতস্তোর 
শোণিত শোষণ করিয়া জীবনঘৃপন কবে। 

মাছের রও লাল, নীল, সবুজ, হলদে, কৃষ্ণাভ, রূপালী নানা রকম হইতে 
পারে। কাচের আধারে সোনালী রডের লাল মাছকে অপরূপ সুন্দর মনে 
হয়। অষ্ঠাদণ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই জাতীয় মস্ত চীন বা জাপান 
হইতে আনীত হইয়াছিল। ইহাদের বর্ণবৈচিত্র্য বংশান্ক্রমিক নির্বাচনের 
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ফলে আবিভূঁত হইয়াছে । 

এ জগতে এত প্রকার মাছ আছে যে, বলিয়া শেষ কবা শক্ত । গোল 
মাছ, নল মাছ, বিবন মাছ, কবাত মাচ, হাতুড়ি মাছ, ঘোড] মাছ ও সঙ্জারু 
মাছ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

জীবজগতে সর্বাপেক্ষা আশ্চধজ্জনক প্রানী বোধ হয় টৈছ্যতিক মাছ। 
বিজলীবশ্বি মতশ্তয, বৈছ্যৃতি? ব'ইন, মার্জাব, মীন প্রভৃতি কয়েক জাতীয় 
মংস্তেব তড়িৎ উত্পাদন ক্ষমতা বিশেষণাবে বিবর্ধিত ও বিকাশপ্রাপ্ত। 
বৈছ্যাতক বাইন ও বিজপীবশ্মি মতম্তের তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্র তাহাদের 
পেশীসমঙ্টি, কিন্তু মাজা মতস্তের বিদ্যুৎ উৎপাদক কেন্দ্র উহাব চর্মমধ্যস্থ 
গণ্ডে নিহিত । ব্রেজিলেব নদী ও জলাশয়ে যে জাতীয় বাইন মাছ পাওয়া 
যাষ, তাহাদের বিছ্যুতৎ্সঞ্চার ক্ষমতা সবাধিক। উহাদেব বৈছ্যুত্তক বল 
কয়েক শত ভোল্ট পর্যন্ত হয়, অথাৎ সাধাবণ গাহস্থ্য বিজলী সববরা 
হইতেও এই বিছ্যুতৎশক্তি অধিক । ছোট ছোট মাছ ও বেড বৈদ্যুতিক 
বাইনেব সংস্পর্শে আসিলে তীব্রভাবে তড়ি তাহত হইয়া অবিলম্বে পঞ্ধত্বপ্রাঞ্চ 
হয়। মীন্ুষ ও অন্যান্য বড জীবজন্ত এই মতস্তেব খিছ্যুৎ সঞ্চাবের ফলে 
অবশ হইয়া পডে। শুন! যায়, নিউইয়র্কেব জলাধাবে এমন এক বড 
বৈদ্যুতিক বাইন মাছ ছিল, যাহাব বিজলী শক্তিব প্রভাবে বাতি জালান 
এবং ঘণ্টা বাজান সম্ভব হইয়াছিল। 

-বিলীবশ্রি মস্ত, 10010 195 251) ভূমধ্যসাগর ও গ্রীক্মাঞ্চলেব 
সমুদ্রজলে বসবাদ কবে। বড় বড বিজ্লীরশ্মি মৎস্যেব ৫বছ্যুতিক 
শক্তি বিশ হইতে ত্রিশ ভোল্ট পর্ষস্ত হম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতস্তকে অতকিতে 
তভিতাহত কবিয়া ইহাবা ভোজন কবে। কোন ইম্পাতেব শলাক1 তারেব 
কুগুলীর মধ্যে বাখিয়া উহাতে বিঞ্লীবশ্মি মাছে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করিলে 
এ ইম্পাত চুম্বক হইয়া যায়। বৈদ্যুতিক মৎস্যেবা তাহাদের এই বিজলী- 
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শক্তি দেবরাজ ইন্দ্রেব বজেব মতই আক্রমণ ও আত্মবক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবভার 
কবে। 


ন্রাক্সুন্বিহ্ান্্রী জীন 


আকাশচাবী জীবের মধ্যে পতঙ্গ ও পক্ষী সর্বপ্রধান, ইহাদেব উড্ডয়ণনীতিব 
সঠিত সাধারণতঃ সকলেই পবিচিত। ইভা ছাডা পৃথিবীতে "্মারও 
অনেক বকম উড়স্ত মাছ, বেউ, সরীশ্পণ ও জন্কব অন্তিত্ব আছে। 
এই প্রবন্ধে উহাদের ব্ষিয় আমবা কিঞ্চিৎ আলোচনা কবিব। প্রথমে 
উত্ভস্ত মাচেব কথা! ধরা যাক । ইহাবা প্রশ্গানত পুই শ্রেণীতে বি ভক্ত- 


উডন্ত মাছ 
উদ্ভুকু গার্ণাড” ও উড্ুক্কু হেবিং। আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেখেব জলাশয়ে 
মাত্র চার ইঞ্চি লম্বা এক প্রকাব উডস্ব মাছ দেখিতে পাওমা যায়। সচরাচব 
সমন্ত উড্ভীনুমান মতন্যন্ট উষ্ণ এ উষ্ঞোতন মগুলের সাগরজলে বাম করে। 
ইহাদেব প্রত্যেকের পিঠের পাথনা বেশ বড় ও বঞিষ্ঠ হ দয়ায়, উহার সাহাষ্যে 
বাতাসে ভব দিয়া ইার। সণুদ্রে' জলের উপব দিয়া সমহ়্ সমগ্ন পাচ শ ফুট 
পযস্ত উড়িরা যাইতে পারে। প্রাতিকৃল বাধুতে উঠ্ক মাছ জল হইতে 
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প্রায় কুড়ি ফুট পর্যস্ত উচ্চে উঠিতে পারে। অপরাপর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ 
মতস্তের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ইহারা শূন্যে উিত হয়। 

ণের জন্ত আকাশে বিচরণ করিয়া এই জাতীর সঞ্ল ঘংস্থয পুনরায় 
জলে পতিত হয়, প্রয়োজন হইলে পুনর্বার উখিত হয়-_এইভাবে অগ্রসর 
হয়। ইহাদের উড়িবার গতি ঘণ্টার দশ মাইল বেগে ধাবমান জাহাঙ্জ 
অপেক্ষা অনেক বেশী । ভূমধ্যসাগরে চলস্ত জাহাজের ডেকের উপর 





উড়্স্ত বেঙ 


কখনও কখনও বহুসংখ্যক উড়,ক্‌, মাছ পতিত হয়। কাটল মাছ নামক 
এক রকম চুনাবরণমুক্ত জলচর প্রাণী আছে, আসলে ইহারা মোটেই মহ্স্ত 
নয়, শন্বকাদি জীববর্গের অন্তর্গত। চাব ফুট দীর্ঘ এক জাতীয় কাটল 
মাছের ছুই দিকে ছুইটি ডানা থাকে, সেজন্য জল হইতে লশ্ দিয়া শৃন্টে 
উঠ্ভিগা কিছুক্ষণ বিচরণ করিতে পাবে। 

বোনিও দ্বীপে এক জাতীয় উ্ডন্ত বেঙ দ্েখাযায়। ইহাদের পায়ের 
আঙুলগুলি পাতলা চামড়ার ঝালর দিয়া জোড়া। আঙুলের বিস্তৃত চর্মের 
সাহায্যে ইহারা বেশ খানিকটা বাতাসে ভর দিয়া এক গাছ হইতে অন্ত 
গাছে গমন করিতে পারে । মালয়েব জঙ্গলে এক রকম ছোট উড়ো টিকটিকি 
আছে। ইহাদের দেহের ছুই পার্খে বধিত বক্ষপণ্জরে পক্ষের মত চর্মাবরণ 
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থাঁকে। উড়িবার সময় সমস্ত শরীর বেলুনের মত ফুলাইয়া উভয় পার্খের 
পক্ষাকার চর্মাচ্ছাদন প্রসারিত কবিদ্বা ইহারা বাযুতে ভাপিয়া যাইতে পারে। 
পূর্বভারতীঘ্ দ্বীপপুঞ্জে এক জাতীয় উদ্ডুক, সর্পের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 
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উড়ু টিকটিকি 

এব শ্রেণীর সাপ উড়িবার সময় নতোদর হইয়া নিজের শরীরকে অধখিণ্ডিত 
বাশের মত চেপট!| করিয়া বাতাসে ভর দিয়া বুক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে বেশ 
বিচরণ করে। 

ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে উড়ো 
কাঠ বিড়াল দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাদের চার প1 পাতলা চামড়া দিয়া জোড়া, 
সেইজন্য বাযুতে ভাপিয়া ষাট-সত্তর গজ বেশ যাইতে পারে। শুন্ে নিক্ষেপ 
করিলে উড়ে৷ কাঠবিড়াল সোজা হইয়া পাতার মত ভূমিতে অবতরণ 
করে। কখনও কখনও ইহারা নিজেদের বাচ্চাকে পিঠে চড়াইয়! এক 
গাছ হইতে অন্য গাছে উড়িয়া যায় । ভারতবর্ষে হিমালয় অঞ্চলে এই প্রকার 
উড়ো কাঠবিড়াল বসবাস করে। কাশ্শীরে একজাতীয় পড় উড়কক 
কাঠবিড়াল পাওয়া যার, লম্বায় ইহারা প্রায় এক গজ। সমস্ত উড়ো 
কাঠবিড়ালই রাত্রিচর, আর সব বিষয়ে সাধারণ কাঠবিড়ালের সহিত 
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ইহাদের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস 
করিতে ভালবাসে । 

অস্টে.লিয়াতেও কয়েক রকম বাফুবিহারী দিগর্ভ জন্তু পরিদুষ্ট হয়। 
ইহাদের মধ্যে উড়ো অপসম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য । লেজ ছাড়া 
লম্বায় ইহারা প্রায় এক ফুট । সর্বক্ষণ ইহারা গাছে গাছে ঘুরিয় বেড়ায় 
এবং ফল ফুল ও কুঁডি খাইয়া প্রাণধারণ কবে। মালয় দ্বীপপুঞ্জে লিমার নামক 
উড়ন্ত বানর বাস করে। ইহাদেব সামনের ছুই হাত ও পিছনের 
ছুই পা বাদুডেব মত পাতলা পর্দা সংযুক্ত । আঁকাবে ইহাবা সাধারণ 
গৃভপালিত বিভালের প্রায় সমান । ইহারা দল বাধিয়া বসবাস করে। 
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উড্ভীয়মান বানর 
ফল-মূল ছোট ছোট পাঁখি ও ডিম এবং কীটপতঙ্গ ইহাদের প্রধান খাদ্। 
ইহাবা বেশ পোষ মাঁনে। 
বাছুড় ও চামচিক] যে পাখি নয়, পশু, তাহা অনেকেরই জানা আছে। 
ইহারাও এক রকম উড়ে জন্ত। নানা রকম ফল ও কীটপতঙ্গ আহার 
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করিয়া ইহারা বাচিয়া থাকে । দক্ষিণ আমেরিকার ভ্যাম্পায়ার-বাছুড় 
জীবজন্তর রক্ত শোষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। যব দ্বীপের বাদুড়ই 
সর্বাপেক্ষা বড় হয়, ইহাদের ডাশার বিস্তার প্রান পাচ ফুট। বাছুড় ও 
চামচিকার স্পর্শাম্ুভূতি অত্যন্ত তীক্ষ । খুটি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইটাপির 
বৈজ্ঞানিক স্পালাগ্জানি এ সম্পর্কে বেশ মজার পরীক্ষা করেন । প্রথমে 
তিনি একটি ঘরের ছাদ হইতে সুতা বাধিচা কতকগুলি ঘণ্ট। ঝুলাইলেন । 
তাহাব পর ঘব অন্ধকার করিয়া একটি বাছুড ধরিফ্জা পেখানে ছাড়িছা 
দিলেন। দেখা গেল বাছুড়টি এ সব শুভাবাধা ঘণ্টার সাহত বিশেষ স্ঘয 
ন1 বাধাইমু অবলীলাগ্রমে বিচরণ করিতে লাগিল। 


শদ্ভিদেল্ল আলুক্কজ্র আালল্যাহ 


১৮৪৯ গ্রীষ্টান্জের ৭ই মার্চ পৃর্থিবীর ইতিহাদে এক স্মরণীঘ দিবস । এই দিশ 
গাছের এন্দ্রজাপিক লুখার বারব্য'স্ক আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস প্রদেশের 
অন্তর্গত ল্যাঙ্কাঈটার সহরে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবকাল হইতে 
বারব্যান্কের ফুল ও গাছপালার প্রতি গভীর অন্ঠরাগ পবিণক্ষিত হইত । 
তাহার হাতে কোন ফুল গুর্দিয়া দিলেতিনি অনেকক্ষণ পর্যস্ত তাহা শি্গের 
কচি কচি আঙ্গুল দিয়া ধরিয়া থাকিভেন। ধিনি পরিণত বয়সে বন্ুপ্রকার 
উন্নত ধরণের ফুল ফল ও সব্জী স্ষ্টি করিয়া মানব সাধারণের ধনভাগ্ডার বৃদ্ধি 
করিতে সহায়তা করেন, তাহার অনন্যলাপাবণ প্রত্তিভ বাল্যে এইভাবে 
প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। একবার বালক বারব্যাঙ্ককে টবে-বসান 
একটি ছোট গাছ প্রদান করা হষয়াছিল। তিনি সর্বক্ষণ এ গাছটি সঙ্গে 
সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেন। একদিন অস্াবধানতাবশতঃ এ টবটি তাহার 
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হাত হইতে পড়িয়া ভার্গিয়া যায়। অন্যান্ত বালকেরা পোষা জীবজন্তর 
মৃত্যুতে যেব্ূপ দুঃখিত হইগা পড়ে, বারব্যাঙ্ক তাহার প্রিয় গাছটির এই 
দুর্দশায় সেইরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন । 

বারব্যাঙ্ক স্থানীয় বিদ্যালয়ে কয়েক বদর অধ্যয়ন করেন। তদনস্তর 
বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে জীবিকার অন্বেষণে বাড়ী ছাড়িয়া বাহির 
হইতে হম্। এই সময় বেকার অবস্থায় কিছুদিন তাহাকে বিশেষ কষ্টভোগ 
করিতে হইয়াছিল । কয়েকবার ভাগ্যবিপর্যয়ের পর অবশেষে তিনি 
স্থবিধামত চাকুরি ক্গোগাড় করিতে সক্ষম হন। কিছুদিন এ কাজ করিবার 
পর যখন ব্যাঙ্কে তাহার কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত হইল, তখন তিন্নি চাকুরিতে 
ইন্তকা দিয়া এ টাকায় খানিকটা জমি সংগ্রহ করিয়া তথায় একটি ক্ষ 
নাসণরি স্বাপন করেন। কিন্ত এখানে গতালুগতিকের মত কেবল পুবাতন 
পঙ্ধঠি অনুসরণ না করিরা তিনি প্রথম হইতেই নৃতন ফল-ফুল উৎপাদনে 
মন দ্রেন। 

এই সময় তিনি একটি বড় রকমের অর্ডার পান। একজন তাহাকে 
২০০০* কুল গাছের চারা অত্যল্লকালের মধ্যেই সরবরাহ করিতে অন্থুরোধ 
কবেন। বারব্যাঙ্ক একটু ভাবনায় পড়িলেন, কারণ সাধারণ অবস্থায় 
অতগুলি গাছ উৎপন্ন করিতে প্রায় তিন বৎসর সময় লাগে। কিন্তু 
গ্রাহকটিকে নয় মাসের মধ্যেই গাছগুপি সরবরাহ করা প্রয়োজন। যাহা 
হউক বারব্যাঙ্ক দমিয়া যাইবার লোক ছিলেন না। তিনি করিলেন কি, 
প্রথমে বীজ হইতে বহুসংখ্যক বাদাম গাছ উৎপন্ন করিলেন। তাহার 
পর বিশ হাজার কুল গাছের কুড়ি লইয়া যথা-যোগ্যভাবে এ বাদাম 
গাছগুলির সহিত সংলগ্ন করিয়া দিলেন । নয় মাঁস পরে দেখা গেল ২০৯০০ 
কুলের চারা একেবারে প্রস্তত হইয়া রহিয়াছে । বারব্যাস্কের বুদ্ধিকৌশলের 
কাছে এক্ষেত্রে প্রকৃতিও পরাজয় শ্বীকার করিল। এই কালে বারব্যাঙ্ক 
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ব্যবহারিক উদ্ভির-বিগ্ভা সম্পঞ্তি যে বই পাইতেন তাহাই পড়িতেন, প্রসিদ্ধ 
বিবর্তনবাদী চাল ডারুইনেব রচনা পড়িতে তিন খুবই ভালবাসিতেন 
এবং এই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের লেখা 011710০1 91১০0165 
তাহাকে মুগ্ধ করে। 

এইবূপে কিছুকাল সাফল্যের সহিত নাসণবি পবিচাঁলনা করিবাব পর 
বাখব্যাঙ্ক স্থির করিলেন, তিনি এখন হই?ত তাহার সমুদয় উদ্ভাবনী শক্তি 
কেধল নৃতন প্রকার ফল-ফুল, আনাজ উৎপাদন কবার নিয়োজিত করিবেন। 
তধ্বশি তিনি অধশতাব্ীীরও অধিক কাল পরি উদ্চিদ-প্রনন, [১122 
1)766010 লইন্না পরীক্ষা করেন। ত্ীনাব বনু বত্বব্যাপী আপ্রাণ 
্বান্সন্ধাণের কলে শুধু আমেরিক1 নয়, সমগ্র পুথবী লাভবান হইঘাছে। 
তান প্রন্বানতঃ সঙ্কব-প্রর্নন, 0955 10010601115 ও শ্ুক্ম নিবাচনের, 
»০1০0191] দ্বাবা মানুষের শিত্য ব্যবহাধ ফল ও তরকারিব পন উৎকর্ষ 
সাধন কবেন এবং অনেক ক্ষেত্রে একেবারে নূতন রকমের কপমুল ও 
শ।কসজজী সৃষ্টি করিতেও সমর্থ হন। 

বাবব্যাক্কের মূল্যবান গবেষণার জন্য টাকটন কলেক্গ তাহাকে ডি এস-পি 
উপাধিতে ভূষিত কবেন। লাল্যাণ্ড স্টযানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কিছুদিন 
উদ্ভদবিপতন বিগ্ভার অধ্যাপককপেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। এতদ্বয ভীত 
চালিফোণিয়া বিজ্ঞান-পারষদের তরক্ষ হইতে তাহাকে একটি স্বর্ণ পদক 
প্রদান করা হয়। এইখানে বলা গ্রযোজন বারব্যাঙ্ক কখনও কোন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই। তাহার ঘুগাস্তর আনয়নকারী গবেষণার 
জন্যই তিনি এই সকল সম্মান লাভ করেন। বারব্যাঙ্কের কাজ যাহাতে বিনা 
বাধায় অগ্রসর হয়, সেজন্ত কার্ণেগী প্রতিষ্ঠান তাহার হস্তে প্রভৃত অর্থ প্রদান 
করেন। অপরাপর প্রবর্তকের ভাগ্যে যাহা ঘটে, বারব্যাঙ্কও তাহা হইতে 
শিক্কৃতি পান নাই । অনেকে তাহার স্ষ্ট অভিনব উত্তিদ্সমূহকে অস্বাভাবিক 
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ও অসঙ্গত বলিয়া প্রচার করে। তাহাদের মতে তিনি নাকি ঈশ্বরের কার্ষে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। একজন ধর্মযাজক তাহার মতিগতি পরিবতর্নেব 
উদ্দেশ্তে ধর্মোপদেশ শ্রত্ণ করিবার ভন্য তাহাকে আহ্বান করেন। এই 
সকল প্রতিক্রিয়া ৮ত্বেও ভীশার যশ ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীময় এমন ছড়াইয়া 
পড়ে যে, তাহাব কালিফোণিঘাস্থ কৃষি-প্রতিষ্টানে জগতের সব দেশ তত 
জনসমাগম হইত | ১৯২৬ খুষ্টান্দে ৭৭ বৎসর বধসে আমেরিকা এই সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ তত্ববিদের মৃত্যু হয়। 
এখন তাহার পরিকল্পিত পদ্ধতি ও তাহ'র উদ্ভাবিত ফলমূলাদি সম্পর্কে 
ংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি । সকলেই জানেন, যখন কোন ফুলের পুং- 
কেশরের পরাগ স্ত্রী-কেশরের মুণ্ডে আসিয় লাগে, তখনই পুষ্পস্থ বীজগাধার 
ও তন্ধ্যস্থ বীজাণুগুলি পুষ্ট হইতে আরস্ত করে এবং উঠা হইতেই যথাক্রমে 
ফল ও বীজের উৎপত্তি হয়। এই ব্যাপারকে আধান বা 1610111506101) 
বলা হয়। সাধারণতঃ পরাগ-পাত্বন কীটপতঙ্গ বা বাঘব দ্বারা সংঘটিত 
হয়। বারব্যান্ক কৃত্রিম উপাযে পরাগ-পাতন প্রথা প্রবর্তন করেন। তিনি 
করিতেন কি, প্রথমে ছু'রকম গাছ ভাল করিয়া বাহ্িযা লইগা এক গাছের 
ফুলের পরাগ লইয়া অন্ত গাছের ফুলের শ্বীমুণ্ডে লাগাইয়া দিতেন । এঠ 
উভগ্বিধ ফুলের সংমিশণে উত্পন্ন যে বীজ পাওয়া যাইত, তিগি উহা! আবাদ 
করিয়া ভূমিতে রোপণ করিতেন । ইহা হইতে যখন বহুপংখ্যক সঙ্কর গাছ 
জন্মাইত, তখন ভিনি উহার মধ্য হইতে নিজের পছন্দমত উৎকৃষ্ট গাছগুপি 
পৃথক করিয়া লইয়ী অবশিষ্ট গুলিকে ধবংস করিয়া ফেলিতেন। এই নির্বাচিত 
বৃক্ষের বীজ লইয়া তিনি পুনরায় জমিতে বপন করিতেন এবং উহা হইতে 
উৎপন্ন উত্তম গাছগুলিকে পুনর্বার আলাদা করিরা ফেলিতেন। এইরূপে 
পুনঃ পুনঃ নির্বাচনের ফলে অবশেষে ঈপ্সিত লক্ষণযুত্ত গাছের উদ্ভব হইত। 
বারব্যাঙ্ক বলেন, 
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বারব্যক্কের মতে, দ্বৃহটি গা পি সং্পূর্ণবূপে হিন্নঙ্গাতীয় হয়, তাহ। 
হইলে সেক্ষেতে উভদের সংমিশ্রণে সম্কর উৎপন্ন কব, আদৌ স্ব হয় না- 

ড৬1)616 076 071৮1555816 চিতা 010076106 151110 8 
110610116 11110 07 06500112110 0011561101111 019610171 
১01100000১ 0100106 ৮11] 1) 1109 1)%101101206190 8601]. 

অনেক সময় বারব্যাঙ্ক কৌন রকম সংমিশ্রণ না করিরা পৃরোক্ প্রকারে 
শুধু বারংবাব নির্বাচন করিঘাই কোন নিকুষ্টঙ্জাতী় গাছ হইতে উতর 
ধ্লফুলসমন্থিত নৃতন গাছের স্যা্ট কপিতেন। 

এখন বারব্যাস্কের সই কেক রকম উদ্ভিদ ও ফলের বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিতেছি । প্রথম, কাটাবিহীন ফণী-মনসা 60910101055 080005 1 
এই মনসা-পিজ গাছকে শুষ্ক অভর্মর স্থান, মরুভূমি অখবা যে-কোন পতিত 
জমিভেই অবশীপ্াক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে দেগা যার । ইগার কাটাগুলি 
তুলিয়া ফেলিতে পারিলে উহা গবাদি পশুর উৎকৃষ্ট খাছ পরিণন হয়। 
বারব্যাস্ক কাটাহীন ফণী-যনসা তৈয়ার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া 
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গেলেন। তিনি সর্বপ্রথমে কয়েকজাতীয় ফণী-মনসার বীজ জোগাড় করিয়া 
একত্র বপন করিলেন। উহা! হইতে প্রথমে যে সকল গাছ ও পরে ফুল 
জন্মাইল, বারব্যাঙ্ক তাহাদের মধ্যে ভাল রকম কৃত্রিম পরাগ পাতন 
করিলেন, যাহার ফলে বহু মিশর বীজের উৎপত্তি হইল । এই বীজগ্তপি লই 
যখন আবার রোপণ করা হইল, তখন বিভিন্ন প্রকারের অনেক সম্কর মনসা 
চারা বধির্গত হইল। ইহার মধ্যে কোন কোন গাছকে পৃবাপেক্ষাও বেশা 
কাটাবছুল হইতে দেখা গেল। কিন্তু ইহাদের মধ্যেই আবার অল্প কয়েকটি 
গাছকে কম কাটা লইয়া! জল্মাইতে দেখা গেল। বারব্যাঙ্ক সযতনে শ্বল্প- 
কণ্টকযুক্ত গাছগুলিকে পৃথক করিয়া ফেলিলেন। উহা হইতে যে বাগ 
পাওয়া গেল, তাহা আবার রোগা হইল এবং অস্কুরোগ্দত চ।রাগাহুগুলি” 
ভিতর পুনার সক্ষম নিাচনের পাল] চন্গিল। এইরূপে বহুবার শির্বাচনের 
ফলে «শ বৎসর পরে আশান্তরূপ কণ্টকবিহীন মনসা গাছের উদ্ভব হইল । 
বারব্যাঙ্কের উদ্ভাবিত মনসা গাছের বাণ শুধু ষেগরু ভেড! ছাগলেরাই 
ত্চ্ছন্দে ভোজন করিতে পারে তাহা নয় ইহা নাকি অনায়াসে মান্ষেবও 
আহার্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পাবে। ইহা াডা এই নৃতন ফণী-মনসাব 
উজ্জল হলদে রঙের ফলগুলিও খুব স্ম্বাছু। কেহ কেহ বলেন, ইহার বা? 
আনারস্রে মত, আবার কাহারও কাহারও মতে ইহা অনেকটা তরমুছের 
মত খাইতে 1 যাহা হউক বারব্যাঙ্কের আবিষ্কারের ফলে মরুভূমি ও অন্থবর 
জায়গা_যাহা এতদিন কোন কাজে আদিত না_-তাভাও বহুসংখ্যায় ফণী- 
মনসা রোপণ করিয়া মানুষের কাজে আলা যাইতে পারে। 

এবার বারব্যাস্কের জিত কয়েক প্রকার কুলের বিষম বলিব। কোন 
নৃতন রকম কুল উৎপন্ন করিতে হইলে তিনি ঠিক পূর্বের মত কৃত্রিম পরাগ- 
পাতনের দ্বারা গ্রথমে সঙ্কর কৃষ্টি করিতেন এবং তদনস্তর পহুন্দমত গাছ 
পৃথক করিতেন । সঙ্কর উৎপাদন এবং পৌনঃপুনিক নিবাচন ইহাই হইল 
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বারব্যাস্ক পদ্ধতির মূলশ্ুত্র, তবে কুল গাছের বেছা তিনি কিন্তু কোন রকম 
মিশ্রণ না কবিম্াও কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু বার বার ভাল গাছগুলি 
আলাদ] করিয়! করিয়া পরিশেষে বাঞ্চিত বক্ষ স্থজন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 
এই সবস্থলে তিনি প্রথমে ভাল ভাল কুলেব চারা বাছিয্া পুবাত্তন কুল 
গাছের ডালে সংলগ্ন করিয়া দিতেন । এইরূপ করার ফলে চারা গাছগুপি 
খুব দ্রুত বাড়িতে থাকিত। অতঃপর এই সকল গাছে যখন ফল ধবিত, 
তখন তিনি উত্তম কুলগুলি বাঁছিঘা লইগ্জা উহার অভ্যস্তরস্থ আটিগুলি 
আবার মাটিতে পু'ভিতেন। এইভাবে তাহার কাজ ক্রমশঃ অগ্রসর হইত। 
বারব্যাস্কের উদ্ভাবিত বীজভীন কুল সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বস্ত্র । ইহার মধ্যে 
আ'টির নামগন্ধ৪ নাই। তীহার আবিষ্কত আব এক রকম স্থগন্ধযুক্ত কুল 
আছে । এই কুল সমন্ত রাত্রি কোন ঘরেব ভিতর রাখি দিলে প্রছাতকালে 
সমন্ত ঘরথানি এক অপৃব সুত্বাণে ভরিযা যায়। আমেরিকায় একজ্গাতীম 
বুনো কুলগাচ্ছ জন্মায় । এই গাছের বিশেষত এই যে, ইহা অনুর্বর বালুকাময় 
স্থানেও বুদিপ্রাপ হয় ॥ তবে ইহার ফল নাকি অত্যন্ত বিস্বাদ। বারব্যাঙ্গের 
হাতে পড়িয়া এই কুলগাছও তাহাব পূর্ব-স্বভীব পরিত্যাগ করিয়াছে 
এবং এখন ইহাতে স্থস্বাছু কুল ফলে । এতদ্ব্যতীত প্রকাণ্ড আকারের সুমি 
কুল প্রদানকারী গাছও তিনি জন করিয়াছেন । 

বারব্যাঙ্ছের পূর্বে অনেকের ধারণা ছিল, লিপি গাছের ভিতর সঙ্কর 
উৎপাদন করা কিছুতেই সম্ভবপব নয়। কিন্ত বারধ্যাঙ্ক তাহাদের এঠ বিশ্বাস 
ভূল বলিয়া প্রতিপন্ন করেন । তিনি পঞ্চাশ প্রকার লিলি সংগ্রহ করিয়া 
একত্র রোপণ করিলেন । তাহার পর সময়মত উহাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে 
কৃত্রিম উপায়ে আঙ্গুল দিদ্জা পরাগ-পাতন করাইলেন। ইহার ফলে অসংখ্য 
সন্কর গাছ উৎপন্ন হইল। এই সকল গাছে যখন ফুল ধরিল, তখন তাহা 
বর্ণে, গন্ধে ও আকারে অপরূপ শোভা ধারণ করিল। কোন কোন গাছ 


১৯৭ 


ছয় ফুট উ“চু হইবার পর উহাতে উজ্জল পাঁতবর্ণের ফুল ফুটিল। আবার 
কোন কোন গাছ ছয় ইঞ্চি লম্বা হইতে না হইতে গাঢট লাল রঙের ফুলে 
ঢাকিয়া গেল। ইহা ছাড়া অনেক ফুলেরই পাপড়ির আকার ও গঠন সম্পূর্ণ 
নৃতন রকমের হইল। তীহাব স্ষ্টি লিলিসমূহ এতই স্থগন্ধমঘ় হইয়াছিল যে 
প্রায় অধ ক্রোশ দূর হঠজে তাভার পুষ্পোগ্ভানের বাস পাওয়া যাইত। 

দেখিতে স্থন্দর হইলেও ডালি] ফুণের গন্ধ বিশেষ ক্ুবিধার নয়, কিন্তু 
বারব্যান্কের যাদুকাগির স্পর্শে এক রকম অভিনব ডালিয়াব উৎপত্তি হইয়াছে । 
যাহ! হইতে ম্যাগনোপিয়া ফুলের সুমিষ্ট ঘ্রাণ পাঁওছা যায়। তাহার আর 
একটি স্থষ্টি হইল বড আকারের এমারিশিম ফুল । বনু বৎসরব্যাপী চেষ্টা 
ও অধ্যবপায়ের ফলে বারব্যাঙ্ক ছুই-তিন হঞ্চিং ব্যাসবিশিষ্ট এক জাতীয় ক্ষুদ্র 
এমারিলিস হইতে প্রায় এক ফুট চড়া প্রকাণ্ড এমারিলিস পুষ্প উৎপন্ন 
করিতে সফল হন। তিনি ফুল এ খোবানিৰ সংযোগে এক নৃতন মিশ্র ফল 
তৈয়াপী করিয়াছেন $ ইহার শাম প্রামকট। তিনি একপ্রকার অডভূুত 
চেইটনাট গান উৎপন্ন কবিঘাছেন যাহাতে অস্কুরোদগমের দেড বৎসরের 
মধ্যেই কল ধরে। আলুবও তিনি লু উন্নতি সংসাধন করিয়াছেন । তাহার 
নাম হইতেই বারধ্যাঙ্ক পোটেটোর উৎপত্তি । ইহা ছাডা মানুষেব প্রয়োজনায় 
আরও কত উদ্ভিদেব যে তিনি উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, তাহা এই ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধে সবিস্তারে বিবৃত করা সম্ভব নয়। 

ভারতবধ হজলা স্ুফলা, শস্যাহ্যটামল] দেশ । এদেশে বারব্যান্কের পন্থা! 
অন্ঠসরণ করিলে প্রচলিত ফলমূল, শাকসন্ডী ও বুক্ষলতার কতই না উন্নতি 
করা সম্ভব, তাহা একবার সকলে ভাবিয়া দেখুন। কিন্তু আমরা কৃষিকার্যকে 
ছোট কাজ মনে করিয়া অবঙ্ঞাভরে উহা অজ্ঞ চাষাদের হাতে ফেলিয়া 
রাখিয়াছি । যে দেশে রাজধি জনক একদিন ব্বহস্তে হল চালনা করিয়াছেন 
সেদেশে এইরূপ কৃষিবিমুখতা সত্যই ছুঃখের ব্ষিয়। 


২০৩ 


শাহী ক! 


গগনবিহাবী জীবজন্তব মধ্যে পক্ষীই "অগ্রগণ্য । বাশ্ুতবধিক আকাশচারী 
প্রাণীৰপে পক্ষীব কৃতিত্ব অসাপাবণ । প্রায় দশ-পনব কোটি বব পুর্বে 
আধিম সবীহ্ুপজাতি হইতে ক্রমবিকাশেব ফলে বাধুবিচ্াবী বিহঙগমের 
উৎপত্তি হইয়াছে । ১৮৬০ খস্টান্সে জার্মাণিব অস্তগত প্যাভেবিয়া প্রদেশে 
চুনাপাথবেব শুবে আকিজপ্টেবিক্স নামক আপিম পক্ষীব একটি হন্দব ও 
সম্পূর্ণ জীবাশ্ম ০০১] আবিষ্ক্চ হইয়াছিল । ইহার মুখে দন্তেব অস্তিত্ব 
আছে। কিন্তু পঙ্* ৭ পুচ্ছে পাকে চিত্র বঙ্ভমান। ইউহাপ ডানায় 
আবার তিনটি কবিয়া নগ্বযুক্ত গঙগপি বভিষাঙে। আকৃতি অনেক অংশে 
সবীহ্ছপ ও পক্ষীব মাঝামাঝি । ক্তামান চালে সমস্ত পক্ষী দস্তুহীন ভইলেও 
কচিৎ কদাচিৎ কোন কোন পঙ্গীব জণে ও মেক্প্রদ্ণবাসা কনিপয় পক্ষীব 
চঞ্চ,তে দন্টের নিদর্শন পাওচা ফায়। ইভা হইছে পক্ষীব বিবঙ নের ইতিহাস 
হম্পষ্ট প্রমাণিত হয়। 

আধুনিক পক্ষীব শাশীরক গঠন সবাংণে উদ্ধে উদ্ডংনেব উপযোগী । 
হহাদের প্রায় সমুদয় অস্থি নলের মত শশাপ। ও হাল্কা এবং বাযুকোষপূর্ণ। 
পাথীব বক্ষের মধ্যনতী উবঃফলক নামক আস্থ অপের্ধাঞ্ত উন্নত ও বৃহৎ । 
এই বক্ষাস্থিব সহিত বক্ষপেশী শক্তভাবে সংপগ্ন খাকে। বনিষ্ঠ বঙ্ষপেশীব 
জোবে দেহে ছুই পারেব ডানা নাডছা পাখীর অ'কাশে উড়িয়া বেড়ায় । 
এজন্য পাখীর *গীবেব অর্ধেক এজন জুাড়ধা আছে শুধু বুকেব এই পেশী । 
পাখীর বস্তি প্রদ্দেে দূ ভাবে উহার পৃষ্টের মেরুদণ্ডের সহিত সংলগ্ন । পাখীর 
ডানা দুইটি হাতের কাঙ্ কবে। পক্ষার হৃংপিগড ৮বকু$রিবিশিষ্ট ৪ দেহের 
অনুপাতে কিছু বড়। উ/্বাব কালে প্রচুর অক্সিজেন প্রয়োজন হম বিয়া 


২০১ 


পাণীর ফুসফুসের সহিত অন্ত্র ও অস্থির যোগাযোগ রহিয়ান্থে। কোন কোন 
পাবীর মিনিটে ১২০ বাব হৃদস্পন্দন হয়। 

শৃন্ে বিচরণকালে কোন পাখী যখন ডান! ছুইটি শীচের দিকে করে, 
তখন সমন্ত শরীরটা উপরে উঠিয়া যা আর পক্ষদ্বয়্ উপর দিকে তুপিলে 
সার! দেহ সামান্য নীচে নামিয়া আসে, ক্রমাগত এইভাবে ভানা নাড়িয় 
ইহারা বাতাসের মধ্য দিয়া অগ্রাসব হয়। উদ্ধাকাশে পাখীরা উভয় পক্ষ 
বিশ্ৃত ও স্থর করিয়া কিছুক্ষণ বাষুপ্োতে ভাপিয়া বেডাইতে পারে । পক্ষীর 
পুচ্ছ গতি ও দিক নিয়ন্ত্রণে সাহায্য কবে। 

পাখীর সধশরীব কোমল পালক দিরা ঢাঁকা। ইহাদের ডানা ও 
লেজের পালকগুলি বড বড আর অন্য সমস্ত পালক ছোট ছোট । বতসবে 
একবার ইহারা পালক বদলা ইঘ। থাকে । স্ধাঙ্গে পালকেব আবরণ থাকাসু 
পাখীর দেহতাপ শীতল বাতাসের মধ্যেও সমভাবে রক্ষিত হয়। পাখাব 
রক্তেব উত্তাপ আমাদের দেহতাপ অপেক্ষ। অধিক । সাধাবণ সমস্ত পাখীর 
উত্তাপ ১০০ হইতে ১০৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট অবধি হয়। চাতকেব 
শরীরতাপ ১১০ ভিগ্রী আর মুরগীর দ্হতোপ ১০৩ ডিগ্রী হয়। 

শম্তকণা ভোৌজনকারা পক্ষীর পাকস্থপীর এক অংশে পাথরেব টুকরা 
সঞ্চিত থাকে । তৃত্ত উদ্ভিজ্ পদার্থ এই সব প্রন্তবখণ্ডেব সঙ্ঘর্ষে চুণীরুত 
হইয়া যায়। বস্তত দন্তের ক্রিয়া এঠ উপায়ে শিষ্পন্ন হয়। পাখীর ঠোট 
শৃ্মময় পদাথ দিয়া গঠিত। ইহাদের চঞ্চমূলে নাসারঙ্্ দুইটি অবস্থিত 
আর মস্তকের দুই পার্খে পালকে ঢাক। কর্ণবন্্র বতর্ঘান। মস্তিষ্কের যে 
ষে অংশ শরীরের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে, 06160611010) পক্ষীর সেই 
ভাগ বেশ বধিত ও বিকাশ প্র'প্ত। সমস্ত পক্ষীর মুত্র পৃবীষের সহিত নির্গত 
হয়। উহার জন্য কোন পৃথক পথ নাই । পাখার পায়ে চারিটি করিয়া আঙ্গুল 
থাকে। 


বসন্ত ও গরমকাল পাখাঁদের নীড় নির্মাণের সমর, এইক্ষণে জীপক্ষীরা 
ডিম পাড়ে। খুব সম্ভব ক্রমবর্ধমান দিবালৌক ও উত্তাপ পক্ষীদের 
উত্তেজিত কবে । সী ও পুরুষ উভয় পক্ষী পাল! করিয়া ডিমে ভাপ দেয়। 
ডিম ফুটিয়। যথাসময় ছান। বাহিব হয়। ডিমের বহিরাবরণ চুণের মত বস্ত্র 
দ্বারা গঠিত। খোলার ভিতর ভ্রণ ও উহার খাছ্ম্বরূপ হলদে রঙের কুসুম 
থাকে । বাচ্চার নিঃশ্বাসের জন্য বাযুপথ আছে। পাখার ডিম সার্দা, রডীন, 
ছিটযুত্ত, নানারকম হয়। কাক ও শালিখের ডিম নীল বর্ণের, টুনটুনির 
রক্তাভ, গিনি ফাউলের কমলা রঙের, বকের বাদামী বর্ণের, বটের ও 
গোদাচিলের সবুজ রঙের হ্য়। আকারে অগ্রিচের ডিষ মব থেকে বড় 
প্রায় হয় ইঞ্চি লম্বা, রঙ হাল্কা হলদে । আমেরিকার হামিং বার্ডেব ডিম 
মটবের মত ছোট । 

পন্মীশাবক যহ্ধদিন ছোট থাকে, ততদিন পিতামাভার নিকট আহাধ 
পায় । কিন্থ স্ত্রীকোক্ল কাকেব লাসায় ডিম পাডি্া সম্তান পালনের 
সকল দাছিত্ব এডায়। সলমন ছ্বীপপুজের ত্রাশ টা্গী পক্ষিণী বালুকাময় 
লঙাগুলের ঘধ্যে ডিঘ পাড়িযা অন্থত্র গ্রস্থান কবে। তাহার পব পচনশীন 
উদ্ভিদস্তাত উত্তাপের ফলে ডিম ছুটি বাচ্চা বাহির হয়। 

এই পৃথিবীতে আট।শ হাজার রকম পাথা রহিয়াণ্চে। ইহার মধ্যে 
অস্টিচ, রিয়া, এমু কিউই ও ক্যাসোরাবী পঙ্গীর দৌড়াইব!র ক্ষমতা আছে, 
কিন্তু উড়িবার ক্ষমতা মোটেই নাই, আর পেঙ্গ ইস পক্ষী উত্তম সম্তরক কিন্তু 
উড্ডয়নশক্তিরহিত। আকারে আফ্রিকার অস্টিচ পন্মী বুম । ইহাদের 
উচ্চতা মাথ। পর্যস্ত আট ফুট হয় আর ওজন প্রা আড়াই মণ। অন্যদিকে 
ক্ষুদ্রতম পক্ষী হইল আমেরিকাবাসী নয়নরগক হামিং বার্ড, লঙ্থায় ছুই ইঞ্চি 
পরিমিত এবং ওজনে ত্রিশ রতি মাত্র। বড় বড় উড়ো পার্ধীর মধ্যে এলবাট্রস 
ও কণডরের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । এই এলবাট্রস পক্ষী পৃথিবীর দক্ষিণ 


০৩ 


সমূদ্রের উপকুলে পাওয়া যায় । দেখিতে বৃহৎ হংসের মত, পায়ের পাতা 
পাতলা চামড়া দিয়া জোড়া । ইহাদের শরীর চার ফুট দীর্ঘ, কিন্তু উভয় 
পক্ষ বিস্তার করিলে আন্দাজ বার ফুট হয়, ওজন প্রায় আধ ম্ণ। প্রবল 
ঝড় কিন্বা বিশাল তরগ্গ কিছুই ইহাদের গতিরোধ করিতে পারে না। দক্ষিণ 
আমেরিকার কগুর নামক শকুনপক্ষী প্রায় সমান বড়। এই জাতীয় শকুন 
আকাশে চার মাইল উদ্ধে অক্েশে উড়িতে পারে। 

কোন কোন পক্ষীর বর্ণবৈচিত্র্য অতি ভুন্দর দেখা যায়। সৌন্দর্যম় 


রে 
/ 1 
ও 





ফেঝাণ্ট ও মযুর 
পাধীর নাম করিতে গেলে মধুর, মাছরাঙা, ফেঝাণ্ট, নীলকণ, নন্দন পক্ষী, 
হুপো ও হামিং বার্ডের কথা সর্বপ্রথম মনে আসে । বাস্তবিক এই নকল 


২9৪ 


পন্ষীর রডীন পালক অপরূপ সুন্দর । পুরুষ পক্ষী সাধারণতঃ স্ত্ীপক্ষী অপেক্ষা 
অধিক সুত্র! হয়। জলচারী পাখীর মধ্যে এদেশের পানকোড়ি ও দূর প্রাচ্যের 
করমোরাণ্ট পক্ষী বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । উভয় পক্ষীর পদদ্বঘ় হাসের মত 
পাতলা চর্মযুক্ত এবং উভয়েই দলের মধ্যে ডুবিয়া মস্ত শিকার করিতে 
স্থনিপুণ। চীন দেশে শিক্ষিত করমোরাণ্টের সাহাযো মাছ ধরা হয়। 
পালিত পক্ষীর গলায় সুতা বাধা থাকায় ধৃত মতন গিলিয়া ফেলিবার কোন 
উপায় থাকে না। 

এখানে কতিপয় পক্গীর গতির মাপ দেওয়া হইল। ঈগল পাখী 
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ঈগল 
ঘণ্টায় ১১০ মাইল বেগে উড়িতে পারে, হংসবাজ ইহা অপেক্ষাও 


ক্রুতগামী। দৌড়ের পায়রা ঘণ্টায় ৬* মাইল যাইতে পারে । বুনো 


০৫ 


হাসের আকাশগতি ঘণ্টায় ৪৫ মাইল, কিন্তু চড়ুই পাখীর বেগ ঘণ্টায় ২০ 
--২৫ মাইলের বেশী নয়। বিভিন্ন পক্ষীর জীবনকাল এইরপ--ঈগল- 
পাখী ১০* বছর পর্যস্ত বাচে এবং বন্দী অবস্থায় কোন কোন টিয়াপাখীর 
আয়ু ৮* বছরের কম নয়, কিন্তু সাধারণত ২০--৫০ বছরের মধ্যে । 
কেনারি পাখী ১৫ বছর, মুরগী ১৫--২০ বছর, ঘুঘু ২০ বছর, হাস 
২৫--৫০ বছর, কাক ২৫ বছর এবং অস্্রীচ ও শকুন ৫ বছর বাঁচে। 
চাতকাদ্দি ছোট পাখীদের পরমায়ু আট-নয় বৎসর মাত্র। 

সহজাত প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া পাখীবা শীড় রচনায় আশ্চর্য দক্ষতা 
প্রশন করে। বাবুই পক্ষী সরু সরু খাস বা খড় বুনিয়া লাউ-এব মত লম্বা 
বাঁপা শির্ষাণ করে । উহার মুখ নীচের দিকে থাকার বুষ্টি-বাদলায় কষ্ট হয় 
না! কখনও কখনও গাছের ডাল হইতে এইরূপ ত্রিশ-চল্পিশটি বাসা ঝুলিতে 
দেখা যায়। ছোট ছোট টুনটুনি পাখী আবার কোন গাঞ্ছের ছুইটি পাতা 
সরু তন্ত দিয়! স্বকৌশলে শেলাই করিয়া পেয়ালার মত বাঁসা নির্মাণ করে 
এপং উহার মধ্যে নরম ঘাস, খেওল!, পশম বা পালক স্থাপন কবে। চাতক 
পাণী মুখের লাল! দিয়া পালক জুড়িয়া অথবা মাটি লেপিয়া বেশ বাসা 
প্রস্থত করে। মাছরাঙা নদীর ধারে গর্তের ভিতর বাসা করে । তবে মনে 
বাখিতে হইবে পাখীর নীড় নির্মাণ সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক বৃত্তির, 
11501706-ওর ক্রিয়া, ইহার ভন্য শিক্ষা বা বুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন নাই। 
কোন পক্ষীশাবককে নিতান্ত শিশু অবস্থায় পিতামাতার নিকট হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক পরিবেশে পালন করিলেও বড় হইয়া সে ঠিক এরূপ 
বাসা প্রস্তুত করিতে পারে । 

কাকাতুয়া, টিয়া, ময়না, আমেরিকার ব্যাঙ্গকারী বিহ্জ এবং ইউরোপের 
ষ্টালিং ও সেজ ওয়ার্বলার প্রভৃতি কয়েক জাতীয় পক্ষীর নানাপ্রকার শব্দ 
নকল করিবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। ভালরূপে শিক্ষা দিতে পারিলে এই 
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সকল পাখী বিভিন্ন বাক্য ও ধ্বনি অঙুত রকম অহুকবণ বরে । কোন 
কোন পক্ষীপালক বুলফিঞ্চ নামক গায়ক পাখীদের মধ্যে বাছিয্না এক 
একটিকে এক এক রকম বাশীর স্ব শিখাইয়া থাকেন। তদনস্তর সমস্ত 
শিক্ষিত পক্ষীকে একত্রিত করিয়া গান গাহিতে উৎসাহিত করা হয়, তখন 
সমবেত পক্ষীপঙ্ীত অতীব স্থমধুর মনে হয়। অনেক গায়ক পক্ষীদের 
গান জন্মগত ও বংশান্ুক্রমিক । এই সকল পাথীর ছানাকে যদি জন্ম হইতে 
আলাদ করিয়া অন্য পাথীব সুর শুনান হয়, তাহা হইলেও তাহারা বড় হইয়া 
ঠিক শ্বজাতিসুলভ গান আরম্ত করে। কিন্ত অপরাপর পক্ষী ম্বন-সঙ্গীত 





ইারলিং 


না শুনিলে কিছুতেই গোঠী-গীতি গাহিতে পারে না। ইহাদের সঙ্গীত 
শিক্ষা অনেকটা মান্থষের ভাষা শিক্ষার মত। একজন জার্মান পক্ষীতত্ববিদ 
কতকগুলি কেনারি পক্ষীশাবককে পৃথক করিয়া লইয়া তাহাদের অনবরত 
নাইটিঙ্গেল পাখীর স্বর শুনাইতে লাগিলেন। এই সব কেনারি যখন বড় 
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হইল, তখন তাহার! নিজেদের ডাঁক ভূলিয়া অনেকটা নাইটিঙ্গেল পক্ষীর যত 
গান করিতে আরশ করিল । 
পাখীদের মধ্যে কোন কোন জাতি শীতের অগ্রে কিন্বা গ্রীষ্মের পূর্বে 
দলে দলে দেশাস্তরে গমন করে । আমাদের দেশে যেমন বন্যহংস শরৎশেষে 
হিমগ্রধান উত্তর অঞ্চল হইতে এখানে আসিয়া সারা শীত অবস্থান করে, 
কিন্ত গ্রীষ্মের স্থগনার় আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। অন্যদিকে বসন্ত 
ও গ্রীষ্ম খততে কোকিল এদেশে বসবাস করে, কিন্তু শীতের অনেক আগেই 
আবার উষ্টপ্রধান দক্ষিণদেশে প্রত্যাবর্তন করে। পৃথিবীর উত্তব গোলার্ধে 
শীতকালে উত্তব অঞ্চলের পক্গী সকল দক্ষিণ দিকে চলিয়া মাসে, আর 
গরম কালে দক্ষিণ দেশের পক্ষী উত্তর অংশে গমন করে। অযথা 
খ্যাবুদ্ধি ঘটিলে পাখীর সহজলভ্য শাছ্য অন্বেষণ করিবার জন্য এবং নীড় 
নির্মাণ ও সন্তান পালনের নৃতন স্থান সংগ্রহের উদ্দেস্টে স্থানাস্তরে গমন 
করে। এতদ্যতীত অতিরিক্ত গরম ধা ঠাণ্ডা হইতে পরিত্রাণ লাভের 
আশায় তাহারা শত সহম্ব মাইল অতিক্রম করিয়া যায়। 
পাখীর পায়ে নাম-ঠিকানা লেখা এলুমিনিয়াম বা প্রাষ্টিকের আওঙটি 
পরাইয়। উহার দেশ ভ্রমণ সম্পর্কে অনেক তথ্য মংগৃহীত হইয়াছে । 
চাতকপক্ষী সেপ্টেম্বর মাসেব প্রথমে ইংলণ্ ত্যাগ করিয়া ৬০০০ মাইল দুবে 
দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করে এবং সেখানে সারা শীত অতিবাহিত করিয়! 
বসন্ত সমাগমে বাস! বারধধিবাব জন্য পুনরায় ইংলন্ডে প্রত্যাবর্তন করে। 
আশ্চর্যের বিষয়, অনেক সময় তাহারা পূর্ব বৎসর ধে বাড়ীতে বাসা 
করিয়াছিল, পর বৎসল ফিরিয়া গিয়া ঠিক সেই স্থানেই নীড় রচনা করে। 
টান” নামক উত্তর মেরুবাসী জলচারী পক্ষীর দূর গমন আরও বিস্ময়কর । 
ইহারা জুলাই মাসে লাব্রাডর ত্যাগ করিয়া ৮০০০ মাইল দুরবর্তী দক্ষিণ 
আফ্রিকায় গমন করে। দৃরদেশে গমনকালে পক্ষী কতৃক এক দেশের 
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উদ্ভিদ বীজ সহজেই অন্ত দেশে নীত হয়। এক এক সময় কোন কঠিন 
বৃক্ষ-বীজ পক্ষীর উদ্‌রস্থ হইলেও পাকস্থলীর রসে জীর্ণ না হইয়া অবিকৃত 
অবস্থায় পুরীষের সহিত বহির্গত হয় এবং উহা! হইতে চারাগাছ জন্মায়। 

মোরগের বর্ণশোভা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু মুরগীকি 
তাহার সঙ্গীর রডীন পালকের সৌন্দর্য আমাদের মতই দেখিতে পায়? 
এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য একটি অন্ধকার ঘরে এমনভাবে একটি বাতি ও 
ব্রিকোণ কাচ, 19:1510 রাখ! হয়, ধাহাতে এ বাতির আলো তিনকোণা 
কাচের মধ্য দিয়া বাহিব হইবার সময় রামধন্ুর মত সপ্ত-বর্ণে বিভক্ত হইয়া 
ঘরের মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়ে। এখন এ বর্ণালীর, 92০৮1] 
সারির উপর শশ্তকণা ছড়াইয়া দিয় একটি মুরগী আনিয়! এ ঘরে ছাড়িয়া 
দেওয়া হয়। মুরগী ঘরে আসিয়াই এ সব শস্তকণা ঠকরাইযা খাইতে আরম্ত 
করে। উহার আহার কার্ধ সমাধা হইলে, উহাকে ঘরের বাহিরে ছাড়িয়া দিয়া 
মেঝের উপর দৃষ্টিপাত করা হয়। এখন লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সবুজ, 
হলদে এবং লাল সারির প্রায় সকল শশ্যকণাই মুরগীর উদরস্থ হইয়াছে। 
নীল সারির মাত্র অল্প কয়েকটি দানা ভক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু বেগুনী বর্ণস্থ 
দানাগুলি যেমনকার তেমনি পড়িয়! রহিাছে। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা 
যাইতে পারে যে, মুরগীর নীলবর্ণ জ্ঞান তত স্পষ্ট নয়, কিন্তু বেগুনী বর্ণ 
একেবারেই উহার দর্শনেক্্িয়ের বহিভূতি। 

ঈগল, চিল, শ্ঠেন, শকুন প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষীব দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ, 
বহুদূর হইতে ইহার শিকারের অস্তিত্ব জানিতে পারে । পাখীদের মধ্যে 
নিউজিলাণ্ডের কিউই পক্ষীর স্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রথর, ইহাদের নাসারঙ্জ চুর 
অগ্রভাগে অবস্থিত। পেঁচার আন্রাণবোধও বেশ ভাল। আর টিয়াপাখীর 
আম্বাদ-জ্ঞান বিলক্ষণ উন্নত। হাস ও কাদাখোচার ম্পর্শান্ুভৃতি বিশেষ 
ভীব্র। পাখীরা কেমন করিয়া বহুদূর হইতে পথ চিনিয়া বাড়ী ফিরিয়া 


৩৪৯ 
কিঃ প্রঃ-১৪ 


আসে, তাহাঁও আর একটি অজ্ঞাত রহমত | 
কয়েক বৎসর পূর্বে জার্মানির ব্রেমেন নামক স্থানে পরীক্ষার জন্য সাতটি 
চাতক পক্ষী ধরা হয়। চিনিবার সবিধার জন্ত তাহাদের কয়েকটি সাদা 


রি রঃ 

| রর . 
(কাস 
রি | ঢা) 
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পালকে লাল রঙ লাগাইয়া! দেওয়া হয়। ইহার পর চাতক গুলিকে 
এরোপ্লেনে করিয়া ব্রেমেন হইতে ৪০০ মাইল দূরে ইতলগ্ডের ক্ররডন নামক 
স্থানে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সাতটির মধ্যে পাচটি চাতকই 
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ব্রেমেনে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে। দৌড়ের পায়রা যে শত শত মাইল পথ 
অতিক্রম করিয়া বাসায় প্রত্যাবত'ন করে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। 
কানাডায় এক জাতীয় জলচর পক্ষী, 010৮০: বাস করে। গ্রীম্মাবসানে 
ইহারা কানাডা হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় যায়। সমুদ্রের উপর দিয়া 
২৫০০ মাইল অবিশ্রাম উড়িয়া তবে ইহারা গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌছায়। 
জলচারীদের এই কার্য যে অসাধারণ সহনশীলতার পরিচয় শুধু তাহাই নয়, 
অকুল পাথারে ইহারা কিরূপে দিক নির্ণন্ন করে তাহাও ভাবিবার বিষয়। 

পক্ষীজাতি প্রধানত সহজাত জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইলেও কোন 
কোন কার্ষে ইহাদের বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষা) পাইলে পামরা ছুই 
একটি ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিতে পারে । পাখীর পরিমাণ জ্ঞানের 
অল্লম্বল্প লক্ষণ পাওয়া যায়। বাসা হইতে চারিটি ডিমের মধ্যে ছুইটি ডিম 
অপসারিত হইলে পক্ষী নীড় পরিত্যাগ করিগ্া অন্যত্র চপিয়া যাম্স। কিন্তু 
চারিটি হইতে একটি মাত্র ডিম সরাইয। লইলে সে তাহা বুঝিতে পারে না। 
মুরগীকে এক সারি শশ্তকণার মধ্যে কেবল একটি দানা অস্তর একটি দানা 
গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেওয়া সম্তব। প্রথমে একটি শস্তকণা অন্তর একটি 
শস্যকণ| মাটিতে আঠা দ্বারা সংলগ্ন করিয়া স্থাপন কর! হয়। মুরগী তথায় 
আসিয়া শীঘ্বই অসংলগ্ন প্রতি দ্বিতীদ্ধ শস্যের দানা ভক্ষণ করিতে অভ্যস্ত 
হইয়| যায়। তদনন্থর শশ্যপারির একটিও দানা আর ভূমিসংলগ্র না রাখিয়া! 
মুরগীকে আহার করিতে আহ্বান করা হয়, কিন্তু উহার অভ্যাস এমনই 
বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, সে পূর্বের মত একটি দানা অস্তর অন্তর শহ্যকণা 
উদরস্থ করিতে থাকে । 

পাখীরা পূর্বরাগপালাকে কিরূপ উচ্চ কলাবিদ্যায় পরিণত করিয়াছে, 
পূর্বে “জীবজন্তর প্রণয়কলা” অধ্যায়ে তাহা আলোচনা করিয়াছি । 

অধিকাশ ছোট পক্ষী প্রতি বৎসর নৃতন করিয়া সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচন 
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করে। কিন্তু অন্ত অনেক পক্ষী যেমন বক, টিয়া, ঈগল, দ্লাড়কাক আজীবন 
সত্রী-পুরুষ একত্র থাকে ॥ আফ্রিকার প্রেমিকপক্ষী এবং এদেশের চক্রবাক 
চক্রবাকীর দাম্পত্য প্রণয় চিরপ্রসিদ্ধ। 


ভ্াল্রভেল্ল ভিঅপ্র্র সর্প 


বিচিত্র গতিভঙ্গী, অদ্ভূত আকার, স্থদৃশ্ত বর্ণচ্ছটা৷ ও সাংঘাতিক তীব্র 
বিষের জন্ত বিষধর সর্প প্রাটীন কাল হইতে পুথিধীর সকল দেশেরই 
জনসাধারণের মনে ভয় ও বিশ্ময়-সপগ্তাত বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়া 
জীবজগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । ভারতের আদিম 
অধিবাসী দ্রাবিড়দের মধ্যে সর্পের পুজা-পদ্ধতি ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল। পৃথিবীর নান। দেশেই ধশ্ম, সংস্কৃতি এবং শিল্পকলায় বিভিন্ন 
প্রকার প্রতীকরূপে অর্পদেহের প্রাধান্য বর্তমান। আধুনিক ফ্রয়েডিয়ান 
মনশ্ুত্ববিদগণের মতে সর্প পুরুষত্বের প্রতীক। এই অদ্ভুত জাতীয় সবীম্থপ- 
সংক্রাস্ত বহু রহস্তই দীর্ঘকাল যাবৎ অনাবিষ্কত ও মানব জাতির অজ্ঞাত 
ছিল; এ জন্য সর্প সম্বন্ধে নানাবিধ কুসংস্কার, ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসের 
উৎপত্তি হইয়। দেশে দেশে ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। সর্পতত্ববিদ্‌ 
বৈজ্ঞানিকগণের রচিত বিবিধ গ্রন্থ হইতে সর্প সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
সংগৃহীত হইয়াছে, পাঠক-পাঠিকাগণের মনোরঞ্চনের জন্য তাহা বর্তমান 
প্রবন্ধে প্রকাশিত হইল। 
সাধারণ বর্ণন। 


মেরুপ্রদেশ ও নিউজ্জিল্যাণ্ড ব্যতীত পৃথিবীর সকল দেশেরই জলে,, 
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স্থলে, ভূগর্ভে, বৃক্ষে, পর্বতে বা গিরিকন্দরে প্রীয় ১৭০০ বিভিন্ন জাতীয় 
সর্পের বাস। 

সর্প মেরুদগুধারী সরীম্থপ জাতীম্ প্রাণীর অস্তভূতি। ইহাদের দেহের 
রক্ত শীতল ? অর্থাৎ ইহাদের দেহ আবহাওয়ার প্রভাবে উত্তপ্ত বা শীতল হইয়! 
থাকে । সাধারণ পশ্ু-পক্ষীর ন্যায় ইহাদের শরীরের তাপ অপরিবর্ভনীয় নহে । 
ইহাদের শরীর- মস্তক, দেহাংশ (ধড়) ও লেঞজ_-এই তিন অংশে বিভক্ত 
হইতে পারে। সর্পের পশ্চাদ্দেশের নিম্ন ভাগই উহার লাঙগুল। 

সর্পদেহ বৃসংখ্যক শক্কে বা আইপসে আবৃত । এই সকল শকের সংখ্যা 
ও অবস্থান লক্ষ্য করিলেই বিষধর সর্প শিভূর্লি ভাবে চিনিতে পারাযায়; 
পরে আমরা এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি । সর্প ছুই-ভিন মাস অন্তর 
নিশ্মোক (খোলস ) বঞ্জন করে। ইহাদের পরিত্যক্ত খোলস অনেকেই 
দেখিয়াছেন। খোলস ত্যাগের সময় ইহারা হুর্বল, অসহায়, এবং অন্ধবৎ 
হইয়া জড়ের শ্যায় পড়িয়া থাকে। 

সর্পের চোখের পাতা নেই; উহ] স্বচ্ছ চশ্ধে আবৃত । চোয়াঙ্গের গঠন- 
বৈচিত্র্যের জন্য সর্প তাহার মুখবিবর ইচ্ছামত আকুঞ্ধিত ও প্রসারিত করিকে 
পারে। ইহাদের দীর্ঘ দ্বিধাবিভক্ত লকৃলকে জিহ্বা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। 

ভেক, ইদুর, এবং নান! প্রকার পোকা-মাকড় সর্পের খাছা। ইহারা 
এই সকল প্রাণী দ্বারা উদর পূর্ণ কবিয়া তাহাদের সংখ্যা হাস করায় মানব 
জাতির কথঞ্চিং উপকার করিয়া থাকে । কয়েক জাতীয় সর্প ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সর্প 
আহার করিয়া জীবনধারণ করে । সর্পের আম্বাদবোধ আছে কি না, তাহা 
জানিতে পারা যায় নাই; সম্ভবত্তঃ তাহা নাই। আহার্ধ্য ও পানীয় ব্যতীত 
ইহারা যে বনু দিন জীবনধারণে সমর্থ, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিগ্কাছে। 

ক্রুদ্ধ গোখুরা ও চন্দ্রবোড়ার “ফোস-ফোস' গর্জন মানবের পক্ষে 
ভীতিপ্রদ। ইহারা প্রচুর পরিমাণে বায়ু গ্রহণ করিয়া, পরে নাসিকার 
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সাহায্যে তাহা সজোরে ত্যাগ করে, এই জন্যই তাহাদের ফোণস-ফেস 
ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। প্রয়োজন হইলে সর্প শ্বাস না লইয়া জলমধ্যে 
ছুই ঘণ্ট। পধ্যন্ত ডুবিয়া থাকিতে পারে । 

সর্প সম্পূর্ণ মহ্ণ স্থান দিয়া চলিয়া যাইতে পারে না) কিন্তু খস্থসে 
ভূমির উপর দিয় ভ্রুতবেগে চলিতে পারে। ইহাদের গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় 
তিন মাইল । দৈবাৎ জলে পড়িলে সকল জাতীয় সর্প ই সাতার দিতে সুদক্ষ । 

সপর্ণ চার মাস গর্ভধারণ করে, এবং বৎসরে ২০ হইতে ১০০টি পর্য্যন্ত 
ভিম্ব প্রসব করে। হ্ুর্য্ের উত্তাপ পাইলে প্রায় তিন মাস পরে ডিম্ব 
ফাটিঞ্জা শাবক বাহির হয়। চাঁরি বদর বসে সর্প যৌবন-প্রাপ্ধ হয়। কোন 
কোন জাতীয় সর্পকে কুড়ি বৎসর পধ্যস্ত জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে । 

লতাগুল্সাপিপূর্ণ স্থান, জঙ্গল, অন্ধকারাবুত গর্ত, পুরাতন প্রাচীরের 
ফাটল, পরিত্যাক্ত বা পুরাতন ভাঙ্গা বাড়ীর মেঝের তলস্থ বিবর, এবং, 
অন্যান্য নিভৃত স্থানে সর্পের বাস। সাধারণত, তাড়া করিলে ইহারা 
পলায়নের চেষ্টা করে বটে, কিন্তু পলায়নের স্থযোগ না! পাইলে, বা ইহাদ্রে 
দেহে কি লেজে পা পড়িলে ইহার! দংশন না করিয়া ছাড়ে না। কথায় বলে 
বিষধর সর্প তেড়ে, ফুড়ে ও পণড়ে” অর্থাৎ তাঁড়াইয়া গিয়া, বা মাটা ফুড়িয়। 
গর্ত হইতে উঠিফ্া, অথবা কোন উচ্চ স্থান হইতে নীচে পড়িয়া দংশন 
করিলে, সেই দংশন সাংঘাতিক হইয়া থাকে । 

কাণ বা কাণের ফুটা না থাকিলেও সর্পের শ্রবণশক্তি আছে। প্রসিদ্ধ 
সর্পতত্ববিদ্‌ কর্ণেল ওয়াল বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, বাঘুবাহিত 
শব্দ সাপ শুনিতে পায় না। ভূমির উপর যষ্টির আঘাতে বা মৃত্তিকায় 
পদক্ষেপে যে শব্দ হয়, কেবল তাহাই ইহাদের শ্রবণগোচর হয়। 

এ বিশেষজ্ঞ আর৪ বলেন যে, সাপুড়ের বংশীধ্বনির পরিবর্তে তাহার 
ৰাশী, হাত বা জান্ুর আন্দোলনই কেবল গোখুরা সর্পের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 
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এবং মেই আন্দোলনের সহিত তাল রাখিয়া ইহারা ইতভ্ততঃ ফণা সঞ্চালন 
করে। সর্পজাতির প্রকৃতি ও গতিবিধি উত্তমরূপে জান! থাকায়, সাপুড়েরা 
স্থকৌশলে বিষধর সাপ ধরিয়া দক্ষতার সহিত খেলাইতে পারে; অভিজ্ঞতা, 
অভ্যাস, এবং প্রধানত: ক্ষিগ্রতার সহিত হস্তেব পরিচালন-কৌশলে সর্প 
তাহাদিগকে দংশন করিতে পারে না। 

প্রযুক্ত গোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য স্বকীয় অভিজ্ঞতা হইতে লিখিয়াছেন-- 
সাপ যখন ফণা বিস্তাব করিফা সোজা তইবা ওঠে, তখন কৌশলক্রমে মাথায় 
পিছন দিক শক্ত করিয়া ধরি একটা ঝাকুনি দিলেই একেবারে অসাড় হইয়া 
পড়ে। এই অবস্থায় সাপকে সম্পূণ মুতেব মত পড়িয়া থাকিতে দেখা 
যায়। 

বিশেষজ্ঞদের মতে পৃথিবীৰ অধিকাংশ সাপই বিষহীন। ভারতব্্ধ 
৩৩০ জাতীয় সর্পেব আবসভূমি ; কিন্ত ইহাব এক-পঞ্চমাংশই কেবল 
ব্ষি্ধর। সুতরাং শতকরা ৮০টি সর্পই বিষধর নহে মনে করিয়া আমবা 
অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পাবি। 

বিষধর সর্প 

গোখুবা ০০১7 প্রবাল সাপ ০০011 9119150, করাইত 15121, 
বোঁড়া ৮17১7, এবং সামুদ্রিক সর্পকে 5০০-5091:6-কে লইয়া এ দেশের 
বিষধর সাপেব গোঠী। শিল্প প্রকাশিত আকার-গ্রকার ও লক্ষণ লক্ষ্য 
করিলেই বুঝিতে পারা যায়, কোন্গুলি বিষর্বর ও কোন্গুলি বিযহীন সর্প। 

সকল প্রকার গোখুরা সর্পেব একটি সাধারণ চিন লক্ষ্য করিবার বিষয় 
সকল ক্ষেত্রেই ইহাদের ওগ্টপ্রাস্তের তৃতীয় শক্টি নাসাশঙ্ক ও চক্ষুকে স্পর্শ 
করিয়া থাকিতে দেখা যায়। 

সাধারণতঃ, গোখুর1 সর্পের দেহ ২'৬ হইতে ৪"৬ ফুট দীর্ঘ হয়। 
ইহাদের ফণার উপর গোরুর ক্ষুরের মত দুইটি চক্রারুতি চিহ্ন থাকায় 
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ইহার! গোক্ষুর বা গোথুরা নামে অভিহিত । বাদামী, কালো, বা ধৃলর 
রঙের গোখুরা সাপ ভারতের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 

রাজগোখুরা বা শঙ্খচুড় 1706 ০০ সর্প ১০ হইতে ১৫ ফুট 
পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়; গোখুরাজাতীয় সর্পের মধ্যে ইহারাই আকারে সর্বাপেক্ষা 





গোথুরার মাথা 


বৃহৎ। ইহাদের রঙ গীতাভ, সবুজ্জ বা কালো, এবং ফণার উপর গোক্ষুর- 
চিহ্ন বর্তমান। বাঙ্গালা, 'মাপাম ও ব্রঙ্মদেশের বনেজঙ্গলে রাজগোখুরা 
সাপ বাস করে। 

বাঙ্গালাদেশে এক জাতীয় কালো গোখুবাই কেউটে সাপ, 
1100110906112,66 বা 01201. ০0112 নামে অভিহত$ কিন্ত পার্থক্য এই 
যে, ইহাদের ফণার উপর একটি চক্রাকুতি চিহ্ন থাকে, কখন কখন কোন 
চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা অতি ভীষণ প্রকৃতি ও ক্রুর। 

গোখুবার মত প্রবাল সাপেরও ওষ্টপ্রান্তস্থ তৃতীয় শক্কটি নাসা-শক্ক ও 
চক্ষুকে স্পর্শ করে । ইহাদের দেহের নিম্নাংশ ও উদর প্রবালের মত রক্তাভ 
বলিয়া ইহারা প্রবাল সাপ নামে পরিচিত। ইহাদের দেহ ১ ফুট হইতে 
৩ ফুট পর্য্স্ত দীর্ঘ। প্রবাল সাপ ৭টি উপঙ্জাতিতে বিভক্ত, এবং 
প্রধানত দক্ষিণ ভারতেই ইহাদিগের বাস। 
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করাইত জাতীয় সকল সাপেব পিঠের মধ্যসারির শক্গুলি অপেক্ষাকৃত 
'বুহৎ এবং যড়ভুজাকৃতি। ইহারা ১০টি উপজাতিতে বিভক্ত, তাহাদের 





করাইতের পিঠ 


মধ্যে সাধারণ করাইত, ০০1117102 1071 ও রঞ্জিত করাইত, 10৫০0 
1:21 সচরাচর দেখা যায়। 

সাধারণ করাইতের রঙ নীলাভ কালো, কেবল মধ্যে মধ্যে সাদা ডোর 
থাকে! ইহাদের দেহ ২ ফুট ৬ ইঞ্চি হইতে ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি দীর্ঘ । ভারতের 
সর্বরই ইহাদিগকে দেখিতে পাগ যায়। 

রঞ্জিত করাইতের বর্ণ-তৈচিত্র্য অতি হুন্দর। ইহাদের সমগ্র শরীর 
ব্যাপিয়া পব-পর একটি কালো ও একটি হলদে ডোরা থাকে । টর্ঘ্য ৩ ফুট 
৬ ইঞ্চি হইতে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি পধ্যন্ত। দক্ষিণভারত, বিহার, বাঙ্গাল!, 
আসাম এবং ব্রহ্মদেশে এই সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। 

বোড়াজাতীয় সকল সাপের মাথ! ত্রিুজাকার, ঘাড় সরু এবং লেজ 
ছোট। অধিকাংশ বোড়ার মাথা ছোট ছোট শকে আবৃত। বোড়া 
র্পার প্রধান বৈশিষ্ট্য--ইহারা ডিম না পাড়িযা একেবারে জীবিত শাবক 
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প্রসব করে। কোন কোন বোড়ার মাথায় চোখ ও নাকের মধ্যস্থলে একটি 
ফুটা থাকায় উহাদিগকে ছিদ্রযুক্ত বোড়া, 116 ৮161 বলা হয়। অপর 





সছিদ্র বোড়ার মাথা 


জেণীর মাথায় এরূপ কোন ছিদ্র নাই বলিয়া উহাবা ছিদ্রগীন বোড়া, 
[0101555 191 নামে অভিহিত । 

ছিদ্রহীন বোডা ৭টি উপজাতিতে বিভক্ত, কিন্ক তন্মধ্যে চন্দ্রবোড়।, 
1২115501115 11901 ও ফুশী, ৪০৮/5০2160 ৮1101 গ্রান্থই দেখ যা 
বলিয়া সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । 

চন্ত্রবোড়ার রঙ বাদামী, সবুজাভ কিবা ধূসব, ; উহাঁদেব পিঠে কালো 
বুটির তিনটি সারি আছে, এবং মাথায় ইংরেজি “ছ'-এর মত চিহ্ন দেখা যায় 
এই সাপ ২ ফুট ৬ ইঞ্চি হইতে ৫ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। পঞ্জাব, বোগ্থাই, 
মাদ্রাজ, বাঙ্গাল ও ব্রদ্ধদেশে চন্দ্রকোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। 

সাধারণতঃ বাদামী, ধুসর অথবা সবুজ রঙেব ফুর্শা দেখা যাঁয়। ইহাদেব 
মাথায় পাখীর পদচিহ্ের মত দাগ থাকে, এবং পিঠের ছুই পাশ দিয়া ছুইটি 
সাদা রেখা লেজ পর্যন্ত প্রসারিত; ইহা ব্যতীত মাঝখান দিয়া বরফির মত 
সাদা দাগের আরও একটি সারি গিয়াছে । তাড়া দিলে ফুশী ৪-এর মত 
কুণ্তনী পাকাইয়] থাকে, এবং শক্কে শক্কে ঘর্ষণ করিয়া করাতের মত শব্দ 
করে। এই সাপ পার্বত্য প্রদেশে বা বালুকাময় মরুভূমিতে বাস করে। 
ইহাঁদিগকে সীমাস্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বোম্বাই প্রেসিভেম্সী, এবং রত্ুগিরি 
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জেলাতে প্রায়ই দেখা যায় । বিষধর হইলেও ফুর্শশর দেহ ১৮ ইঞ্চির অধিক 
দীর্ঘ হয় না। 

এই শ্রেণীর অন্যান্য সর্পের মত ছিদ্রধুক্ত বোড়ারও ব্রিভূঙ্জাকার মাথা 
সরু ঘাড়, ছোট লেজ এবং মোটাসোটা শরীর; কিন্তু বলা হইয়াছে যে, 





চত্জবোড়ার মাথ| 


ইহাদের নাক ও চোখের মাঝখানে একটি ছোট হিদ্র আছে, তাহা অন্য 
কোন সাপের মাথায় দেখা যামু না। ইহারা ১১টি উপজাঠিতে বিভক্ত, 
এবং সাধারণতঃ এই জাতীর অধিকাংশ সাপের মস্তক ছোট-ছোট শঙ্কে 
আবৃত, কেবল চারি জাতির মাথায় ধড়বড় শ্ক দেখা যায়। সগ্িদ্র 
বোড়া বাদামী, সবুজ, কালো ও ধূসর রঙের হইয়া থাকে । ইহাদের দৈর্ঘ্য 
এক ফুট হইতে চার ফুট | হিমালগ, পশ্চিম ঘাট, আসাম প্রভৃতি পার্বত্য 
অঞ্চলে সছিদ্র বোড়া বাস করে। 

সামুত্রিক সর্পের লেজ দ্লাড়ের মত চেপ্টা হওয়ায় তাহারা অনায়াসে 
সমুদ্রের জলে সাতার কাটিতে পারে । ভারত-মহাসাগরে এবং সমুদ্র- 
তীরবর্তী স্থানে প্রায় ২৯ প্রকার সামুদ্রিক সর্প এ-পধ্যস্ত দেখা গিয়াছে । 
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এই সকল জলজ সাপের পিঠে স্ম্পষ্ট সবুজ কিন্ব। নীল রঙের ডোরা থাকে, 
ইহাদের দৈধ্য ৪ হইতে ৫ ফুট। 


বিধর্দটাত ও বিষ 


বিষাক্ত সাপের উপরের চোয়ালে ছুই পাশে ছুইটি অপেক্ষারুত দীর্ঘ 
দাত আছে, উহ্বাই বিষর্াত। সর্পের আত্মরক্ষা ও আক্রমণের অস্ত্র এই 
বিষর্টাত। উহা ইঞ্জেকশন দিবার স্ুচের মত ফাঁপা হয়, কিবা উহাতে 
সরু নালি কাটা থাকে, একনট সহজেই বিষ গড়াইয়া আসে । কার্যকরী 
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বিষদাত ও বিষ্রস্থি 


'বিষ্টাতের পশ্চাতে আরও কয়েকটি দাত সঞ্চিত থাকে, কোন কারণে 
বিষ্দাত ভাঙ্গিঘ্কা গেলে এই অতিরিক্ত দাত প্রায় ছুই সপ্তাহের মধ্যে 
বিষর্টাতে পরিণত হয়। এই জন্য সাপুড়েরা কিছু দিন অন্তর তাহাদের 
সর্পের বিষদীত ভাঙ্গিয়া থাকে । বিষধর সর্পের চক্ষুর পশ্চাতে একটি করিয়া 
বিষগ্রস্থি অবস্থিত, এবং উহা হইতে একটি সরু নলী আসিয়! বিষ্দাতের 
সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । দংশন করিবার সময় উক্ত বিষগ্রস্থি হইতে বিষ 
বাহির হইয়া এ নলী ও বিষ্দাতের মধ্য দিয়া দষ্ট স্থানে প্রবেশ করে। 

এই বিষ পাচক রসের মত সর্পের আহাধ্য বস্ত পরিপাকে সহায়তা 
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করে। সগ্-সংগৃহীত সর্প-বিষ দেখিতে অনেকটা সরিষার তৈলের মত; 
শুফ্ধ করিলে গদের মত হইয়া যায়, কিন্তু উহার তীব্রতা অনির্দিষ্ট কাল 
পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে । পোটাসিগ্নাম পার্মাঙ্গানেট, গোল্ড ক্লোরাইড, 
ব্রিচিং পাউডার প্রভৃতি গুঁধধের সংস্পর্শে আপিলে বিষের অনিষ্টকাঁরিতা 
সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। 
বিষ-ক্রিয় 

সাপের বিষ ভক্ষণ করিলে কোনকপ ক্ষতি না হইবারই সুস্তাবনা ; কারণ 
পিত্বের সহিত মিশ্রিত হইলে উহার তীব্রতার হাস হয়। কিন্তু কোনক্রমে 
এ বিষ রক্তশ্্রোতের সহিত দেহে সঞ্চালিত হইলে বিষক্রিয়া আরম্ত হয়। 

বিষাক্ত সর্প দংশন করিলে দষ্ট-স্থানে সাধারণত বিষর্জাতের ছুইটি 
ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ক্ষতস্থানে অনেকগুলি ফুটা থাকিলে 
বুঝিতে হইবে, উহা শিবিষ সাপের দংশন | 

সাধারণ গোখুরায় দংশন করিলে প্রায় দেড় রতি পরিমাণ বিষ শরীরে 
প্রবিষ্ট হইতে থাকে, কিন্তু ইহার এক-দশমাংশ বিষ মানের পক্ষে সাংঘাতিক। 

ংশনেব প্রায় ২* মিনিট পরে শবীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ পাম । প্রথমে 

দষ্ট-স্থানে অত্যন্ত জালা করিতে থাকে, ও ফুলিয়া উঠে; কিন্তু ক্রমশঃ এ 
স্থান অসাড় হইয়া যায়। ধীবে ধারে হাত, পা, সমস্ত শরীর পক্ষাঘাতে 
অবশ হইয়া যাওয়ায় সর্পদষ্ট ব্যক্তি অত্যন্ত অবসন্ন ও তন্্রাচ্ছন্ন হইয়া! পড়ে । 
গলা ও মুখের মাংসপেশীতে পক্ষাঘাত হওয়ায় আর কথা কহিবার শক্তি 
থাকে না, এবং বিবমিষার জন্য প্রাসই বমন হয়। শিশ্বাস-প্রশ্বাস ধীরে ধীরে 
চলিতে থাকে, অবশেষে উহা! থামিয়া যাওয়া প্রাণবিগ্োগ হইয়া থাকে । 

প্রবাল সাপের মুখ খুব ছোট বিয়া উহারা মানুষের আঙ্গ,লে ছাড়া 
আর কোথাও দংশন করিতে পারে না। সেজন্য প্রবাল সাপের দংশনে 
প্রায়ই ম্ৃত্যু-সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায় না। 


২২১ 


সাধারণ করাইতের বিষ গোখুরা-বিষ অপেক্ষা প্রায় তিন গ্রণ অধিক 
তীব্র; কিন্তু রঞ্জিত করাইতের বিষ ইহা অপেক্ষাও পাঁচ গুণ অধিক শঙ্তি- 
শালী। করাইতের বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে গোথুরা-দংশনের মত উল্লিখিত 
পক্ষাঘাতের সকল লক্ষণই প্রকাশ পায়; ইহা ভিন্ন দষ্ট ব্যক্তির উদরে অত্যন্ত 
যন্ত্রণা হয়। 

চন্দ্রবোড়া বা ফুর্শা দংশন করিলে, ক্ষতস্থানে প্রথমে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, 
এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই এ স্থান ফ্লালয়া উঠে। দষ্ট-স্থানে, চশ্মের নীচে এবং 
শরীরের অন্যান স্থানের শ্লেম্সিক-ঝিলি হইতে অনধরত রক্তপাত হইতে 
থাকে; ক্ষতস্থান ক্রমশঃ পচিয়া উঠিয়া বিষাইয়া যাঁয়। যদি দংশনের সহিত 
বেশী পরিমাণ বিষ শরীরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে কিছুক্ষণের মধ্যেই 
শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং অবশেষে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় 
মৃত্যু হয়। 

সছিদ্র বোড়ার দংশন কদাচিৎ সাংঘাতিক হয়; কেবল দষ্ট স্থান ফুলিয়া 
উঠে ও উহাতে কিঞ্চিৎ যাতনা হয়। কিন্তু কিছু দিন চিকিৎস। করিলে 
এ ক্ষত সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতে পারে । 

সমস্ত সামুব্রিক সর্প ই বিষধর ; বিষগ্রন্থি ও বিষ্দাত ছোট ও অপূর্ণ 
হওয়ায় ইহাদের দংশনে সাধারণতঃ প্রাণহানি হয় না। যদি কোন রকমে 
যথে্ট মাজা! বিষ শরীবে প্রবেশ করে, তবে গোখুরার মত বিষক্রিয়া 
আরম্ত হয়। 

আকাল চিকিৎসাকারধ্যে সর্পবিষের অল্ল-ন্বল্প ব্যবহার দেখা যায়। 
সর্পাঘাতের প্রামাণ্য প্রতিষেধক ওষধ এন্টিভেনিন বিষ হইতেই প্রকারাস্তরে 
প্রস্তত হয়। দুরারোগ্য কর্কটরোৌগে, ০৪০০7-এ গোখুরার বিষ সামান্ 
মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া সফল পাওয়া গিয়াছে। যে সকল ক্ষেত্রে অতিরিক্ত 
রক্তপাত বন্ধ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে, সেই সকল স্থলে অল্প পরিমাণ 


২৭, 


চন্দ্রবাড়ার বিষ বিশেষ ফনপ্রদ। ইহ! ছাড়া মৃগী এবং কোন কোন 
ন্াফুরোগের, ০1016%র চিকিৎপায় সাপের বিষ ব্যবহৃত হয়। 
সর্পাঘাতের চিকিৎস। 

বিষধর সর্প দংশন করিলে ১* মিনিটের মধ্যেই বিষ হৃৎপিণ্ডের প্রতি- 
ম্পন্দনে রক্তের সহিত মিশিয়া, সমস্ত শরীরে সঞ্চাপিভ হয় এবং বিষক্রিনা 
আরম্ত হয়। 

হ্থতরাং পা বা হাত দংশিত হইলে অবিলঘ্বে ক্ষ€স্থানের কিছু উপরে 
কাপড়ের পাড়, দড়ি কিছ্ব। রুমাল দিয়া খুব শক্ত করিয়া বাধিঘ্া দেওয়া 
উচিত। এক্ধপ করিলে এ স্থানে রক্ত5লা5ল বদ্ধ হইয়া! যাওয়ায় বিষ আর 
উপরে উঠিতে পারে না1। কিন্তু বন্ধন, দংশন অন্থ্যায়ী হাটুর উপর 
উরুতে কিম্বা কণ্ঠই-এর উপরে বাহুতে দেওয়া উচিত, কারণ এ ছুই জায়গায় 
একটি করিয়া হাড থাঁকায় যে কোন বন্ধন খুব কার্যকরী হয়। বন্ধনী দৃঢ় 
করিবার আরও উপায় আছে। প্রথমে কাপড়ের পাড় বা দড়ি টিনাভাবে 
বাধিয়। আধা গাট দিবেন, পরে উহার উপরে একটি মজবুত কাঠি রাখিয়! 
পুরা গাট বাধিবেন। এইব।র কাঠিটি হাত দিয়া ক্রমাগত ঘুরাইলে এঁ 
দড়ি পাকাইয়। গিয়া বন্ধণী অধিকতর দুঢ় হইবে । পচন শিবারণের জন্য 
আধ ঘণ্টা অন্তর আধ মিনিটের জন্য বন্ধনী একবার টিলা করিয়াই আবার 
শক্ত করিয়া দিবেন। এই সময় রোগীর শরীর গরম রাখিবার জন্য তাহাকে 
ঈষদুষ চা বা দুধ পান করিতে দেওঘা যাইতে পারে। 

উল্লিখিত গ্রণালীতে বন্ধন করিবার পর ছুরি দিয়া ক্ষতস্থান লম্বালস্ি 
ভাবে চিরিয়া দেওয়া উচিত; তাহা হইলে রক্তম্রাবের সহিত বিষের 
কি্দংশ বাহির হ্ইয়া যাইবে। ইহার পর পোটাপিয়াম পার্মাঙগানেট, 
00969.95101101671709122125 জলে গুলিয়া দষ্টস্থানে ধৌত 
করিলে অবশিষ্ট বিষ বিনষ্ট হইবে? কিন্তু থে সতর্কতা সত্বেও ষে অল্প 


২৩ 


পরিমাণ বিষ ইতিপূর্ববেই শরীরে সঞ্চালিত হইয়াছে, তাহার ক্রিয়া 
প্রতিরোধ করিবার জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক ওউষধ এন্টিভেনিনের 
21101-507€ ইঞ্েকসন দেওয়া প্রয়োজন । এ জন্য পূর্বোক্ত প্রাথমিক 
চিকিৎপার পর শীঘ্রই নিকটবর্তী অভিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রম গ্রহণ 
করা কর্তব্য । 

এন্টিভেনিন প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ । প্রথমে একটি ঘোড়াকে সামান্য 
পরিমাণ সর্পবিষ ইঞ্জেকশান দেওয়া হইয়া থাকে, ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া গেলে 
বিষের মাত্র| ক্রমশঃ বিলক্ষণ বাড়ান হয়, কিন্ত পূর্বব প্রক্রিয়ার ফলে ঘোড়ার 
রক্তে এমন এক বিষ বিধ্বংসী বস্তু উৎপন্ন হয় যে, তখন আর সাপের বিষ 
তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। অতঃপর এ ঘোড়াব রক্ত লইঘা 
উহার রসভাগ, 96:01 পৃথক কবিয়া কাচের আধাবে রাখা হয়। 

সর্প-ভয় নিবারণ 

ভারুতরর্ধে- প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০০ জন লোক সর্পাঘাতে প্রাণত্গ 
করে, সে জন্য মানুষের পরম শত্রু অহিকুল ধ্বংদ করিয়া উহাদের কবল 
হইতে আত্মরক্ষা করিবার সকল উপায় অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য । 

এই হিংম্র সরীল্গপ যাহাতে বাসগৃহে প্রবেশ করিয়া কোনক্রমে 
আশ্রয়লাভ করিতে না পারে, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত। 
বাড়ীর উঠানে কিন্বা হাতায় ঘন ঘাস বা আগাছার জঙ্গল হইলে তাহা! 
কাটিয়া নির্মূল করা প্রয়োজন, এবং সর্পের বাসযোগ্য কোন গর্ত থাকিলে 
মাটি দিয়! তাহা বুজাইয়া দেওয়া কর্তব্য। 

বাড়ীর চারি দ্রিকে কাকরের একটা সরু রাস্তা করিতে পারিলে 
বাসস্থান অনেকটা সুরক্ষিত হয়; কারণ ধারাল কাঁকরের টুক্রার উপর 
দিয়া চলিতে সর্পের বিশেষ অস্থবিধা! হয় । 

কাবলিক এসিডের (09:0110 ৪০3৭) মৃদু গন্ধও সাপের অসহা। এই 


২৪ 


'ষধ জলে গুলিয়া প্রয়োজনমত ইতস্ততঃ ছড়াইলে, সেই সঙ্গে আর সাপ 
নিকটে আসিতে পারে না। 

অহি-নকুলের প্রতিদ্বম্বিতা চিরপ্রসিদ্ধ। প্রতিযোগিতায় নকুলই 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনলাভ করে? এজন সর্পবন্ধল স্থানে বেজি পুষিলে নাগ- 

ংশের সংখ্যা হান হইবার সম্ভাবনা । 

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে সর্পের অধিক প্রাছুর্তাব হয়, সে জন্য এই সময় 
রাত্রিকালে কোথাও যাইতে হইলে সঙ্গে একটি ছড়ি ও আলো লওয়া 
উচিত। চলিবার সময় লাঠি দিয়া মধ্যে মধ্যে মাটিতে আঘাত করিয়া শব 
করিলে এ শবে ভয় পাইয়া সাপ পলাইয়া যায়। 

প্রয়োজন হইলে যাহাতে সত্ব প্রাথমিক চিকিৎসা আরম্ভ কর! যায়, সে 
জন্য সর্পপঙ্কুল স্থানে প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট পোটাসিঘ়াম পারাঙ্গানেট 
থাকা উচিত, ইহা সকল ওঁধধের দোকানেই স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়। 
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্গাক্থস্ন ভাল্সভইন্ম 


১৮০৯ শ্রীষ্টাব্বের ১২ই ফেব্রুঘারি বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক স্মরণীয় 
দিবস। এইদিন বিশ্ববিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ও বিবওনবাদী চাল'স ডারউইন 
ইংলগ্ডের অস্তঃপাতী শ্রুসবারি নাষক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এইস্থান 
লগ্ুন হইতে ১৫৩ মাইল দূরে । ডারউইনের পিতা রবার্ট ডারউইন এবং 
পিতামহ এরাসমাস ডারউইন উভয়ই লব্বপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন । তাহার 
মাতা বিখ্যাত মৃত্শিল্পী জোসিয়া ওয়েজউডের কন্যা । নয় বৎপর বয়সের 
সময় ডারউইন মাতৃহারা হন, তখন হইতে তাহার ভগিনীদের যত ও 
পরিচর্যায় তিনি বড় হইতে থাকেন । বাল্যকালে ডারউইনের নান! রকম 
দ্রব্য সংগ্রহের শখ ছিল। স্থবিধা পাইলেই তিনি বিভিন্ন প্রকার ঝিনুক, 
মুদ্রা, গিল ও খনিজ প্রস্তর জড় করিতেন। নানা জাতীয় পাখির ডিম 
জোগাড় করাতেও তাহার বিশেষ আগ্রহ ছিল, কিন্তু কোন বালা হইতে 
একটির বেশী ডিম লওয়া ভিনি অন্যায় মনে করিতেন । ছিপ লইয়া মাছ 
ধরিতেও তিনি খুব ভালবাসিতেন এবং এই উদ্দেশ্টে কোন পুকুরের ধারে 
কিংবা নদীর তীরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে পারিতেন। কুকুরের 
সঙ্গে খেলা করিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন এবং যে-কোন 
কুকুরকে বশীভূত করিবার তাহার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। 

১৮১৮ সনে বালক ডারউইনকে শ্রসবারিস্থিত ডাক্তার বাটলারের 
স্কুলে ভি করিয়া দেওয়! হয় । এইখানে ত্বাহাকে ষোল বছর অবধি থাকিতে 
হইয়াছিল। কিন্তু এই বিষ্যালয়ে প্রধানত প্রাচীন ভাষা, ভূগোল ও ইতিহাস 
ছাড়া আর বিশেষ কিছুই পড়ান হইত না, সেজন্য এই পরিবেশ তাহার 
মোটেই ভাল লাগে নাই। গ্ুলের ছাত্র হিসাবে ডারউইন অসাধারণ ভাল 
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অথবা অস্বাভাবিক খারাপ, কোনটাই ছিলেন না। তাহার শিক্ষকদের 
মতে তিনি নিতান্ত সাধারণ ছেলে ছিগেন। স্বুল-জীবনেব শেষের দিকে 
ডাবউইন বন্দুক ছুডিতে ও পাখি শিকার করিতে অভ্যস্ত হন। এইরূপ 
অত্যধিক বন্দুক-বিলাস দেখিয়া তাহাব পিতা একবার ভতপনা করিয়া বলেন, 
বন্দুক ছে ডা, ইন্দ্ুব ধরা এবং কুকুর ছাঁডা যথন আর কোন বিষয়ে তাহার 
আগ্রহ নাই, তখন বড ভইয়া তিনি নিশ্চয় নিজের এবং বংশের অগৌরব 
আনিবেন। বন্দুক ছু'ড়িয়া লক্ষ্যভেদ কবিতে তিনি সত্যই এত নিপুণ হন থে 
পরে কেন্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যরনকালে মোমবাতিব শিখার উপর দুর 
হইতে গুলি কবিয়া তিনি অনায়সে অগ্রিনিবাপণ করিতে পারিতেন । 
কৈশোরকালে ডাবউইন বেক্সপিদর, বারধন এ স্কটের বই পড়িয়া 
বিশেষ তুপ্বি পাইতেন । ভোণাইটেব লেখা দেলবোনেব প্রাকৃতিক ইতিহাস 
তাহাকে মুগ্ধ কবে। তই পুস্তক পাঠ করি তিনি পাখিদের অভ্যাস ও 
বীঠি সম্পর্কে জানিকাব গলা ম্মাগ্রহান্বিত ভন। একজন গৃহশিক্ষক তাহাকে 
গ্যামিতি পড়াইয়া বাইতেন, উহাতে ভাঙার বিলক্ষণ মাকষণ জন্মিয়াছিল। 
তাহাব বছ্চোজ্ে্ট এক 'মা দীয়ের নিকট প্যাবোমিটারের পরিমাপ স্থক্মভাবে 
ভালিয়াব মতে নির্ণগ কবিতে শিখিয়। তিনি খুব খুশী হন। এই সনয় তাহার 
ক ভাই বাটির বাগানে একটি ঘরের মধ্যে সন্্রণাতিসমেত ক্ষুদ্র এক 
ক্সাহনাগার স্গাপন করেন] তখানে উভয় ভ্রাতা মিলিয়া নান! প্রকার 
গ্যাস ও যৌগিক পদার্থ প্রস্থৃত কবিতেন এবং সময় পাইলে রানায়নিক 
পুন্তকাদি পাঠ করিতেন । যপিও স্কুল-জীবনে ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্পর্কে 
ইহাই ডারউইনের সবশ্রেষ্ঠ শিক্ষা, কিন্তু সেযুগে ইহা এক অভাবনীয় 
ব্যাপার ছিল । তাহাদের রাসাননিক পরীক্ষার কথা কোনক্রমে সারা স্কুলে 
হুড়াইয়া পড়ে এবং তখন হইতে ডারউইনের ডাক-নাম হয় গ্যাস? | 
এমন কি প্রীচীনপন্থী হেডমাস্টার মহাশয় ডাক্তার বাটলার এই ভাবে সময় 
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নষ্ট করিবার জন্য ভারউইনকে বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। ১৮২৫ সনে 
অক্টোবর মাসে ভারউইনকে ডাক্তারী পড়িবার জন্য এভিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পাঠান হয়। 

এডিনবরায় অবস্থানকালে তাহাকে প্রাণীবিছ্যা ও শারীরবিজ্ঞান, রসায়ন, 
ভেযজতত্ব ও ভূতত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা শুদিতে হইত । গ্রীষ্মের দর্ঘ অবকাশে 
ডারউইন সঙ্গীসাথীর সহিত পদব্রজে দেশ ভ্রমণে বাহির হইতেন। অধিকাংশ 
দিন তাহার ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যাইতেন । কিন্তু নানা কারণে 
ডারউইনের ডাক্তারী পড়া মোটেই ভাল লাগিত না। বিশেষ করিয়! 
ব্যবচ্ছেদ কার্য এবং ক্লোরোফন-পূর্ব যুগের অস্ত্রোপচার তাহার মনকে 
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রীতিমত পীড়া দিত। তাহার উপর তিনি যখন জানিতে পারিলেন ষে, 
ভবিষ্যতে পিতার নিকট হইতে যথেষ্ট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন, তখন 
হইতে তাহার চিকিৎসাশাস্্ব অধ্যয়নের সকল উৎসাহ এককালে হ্রাপ পাইল। 
হুতরাং ছুই বৎসর পরে যখন তশহার পিতা জানিতে পারিলেন যে, 
ডারউইন চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণে অনিচ্ছক, তখন জোর কবিয়া তাহাকে 
ধম'যাজকের শিক্ষা লইবার জন্য কেন্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন । 

ডারউইন ১৮২৮ হইতে ১৮৩১ সন পধন্ত কেন্িজ বিশ্ববিদ্ঠালয়ে অধ্যয়ন 
করেন। প্রাচীন ভাষা, দশনশান্্র ও গণিত হাব পাঠ্য'ব্ষয়ের অন্তর্গত 
ছিল। তিনি যথাসময়ে দশম স্থান অধিকার করিয়া বিএ পাশ করেন। 
এই সময় সময় পাইলেই তিনি আগেকার মত ঘোড়ায় চড়িতে ও শিকার 
করিতে যাইতেন। কেন্িজে থাকার সময় ডারউইন কয়েকজন বয়োজ্যেট 
বিজ্ঞান অধ্যাপকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং অবসরকালে ভূবিজ্ঞান, 
উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীতত্ব সম্বন্ধে তাহাদেব অভিভাষণ শুনিয়া বিশেষ জানলা 
করেন। এই সময় তিনি জন হাশেল রচিত পদার্থবিচ্যাব বই এবং 
হামবোন্ডের লেখ ভূগোল পড়িয়া খুবই প্রীত হন। ছাত্র জীবনে যন্ত্র ও 
কণ সঙ্গীত ভালবাসিলেও ডারউইনের স্থবজ্ঞান কখনও খুব প্রবল ছিল না। 
তবে তাহার চিত্রশিল্লের প্রতি কিঞ%িৎ আসক্তি ছিল। তিনি কয়েকখানি 
ভাল ছবি কিনিন রাখেন এলং সুন্দর চিত্র পরিদর্শনের জন্য প্রায়ই শিল্প- 
শালায় গমন করিতেন। 

কেন্িজ-বাসের সময় ডারউইন পত্ঙ্গতত্বের প্রতি বিলক্ষণ আকৃষ্ট হন। 
বিশেষ করিঞা গুবরে পোকা সংগ্রহে তাহার উৎসাহ অপরিসীম ছিল। 
একদিন কোন পুরানো গাছের ছাল ছিড়িয়া তিনি ছুইটি দুলভ গুবরে 
পোকা দেখিতে পান। ছুই হাতে দুইটি পোঁকা ধরিবার পর নৃতন প্রকার 
তৃতীয় এক পতঙ্গ তাহার নয়নগোচর হয়। তখন তাড়াতাড়িতে তিনি 
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ডান হাতের পোকাটি যেই মুখের মধ্যে পুরিলেন, অমনি উহা! একরকম তীব্র 
কটু রস নির্গত করায় তাহার জিহবা যেন জণিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি 
নিষ্ঠীবনের সহিত উহা বাহির করিয়া দিলেন, কিন্তু ইহার ফলে উহাও গেল 
এবং নৃতন পৌকাটিও অন্তহিত হইল । অধ্যবসায়েয় ফলে তিনি একবার 
একটি অতি ছুশ্পাপ্য গুবরে পোকা জোগান করিতে সমর্থ হন। যখন 
স্টিফেন্দ প্রণীত ব্রিটিশ কাটপতঙ্গের চিত্রাবলীতে ইহার বিষয় ডারউইন 
কর্তৃক সংগৃহীত এই বলিয়া প্রকাশিত হয়, তখন ঠিণি অতিশম আনন্দিত 
ভইয়াছিলেন । 

১৮৩১ সনের মাঝামাঝি ডারউইন খবর পান যে, কাপ্টেন ফিজরয় 
“বিগল? নামক জাহাজে করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণে বহির্গত হইবেন এবং 
যদি কোন অল্পবরসী অবৈতনিক প্রকুতিবিজ্ঞানা তাহার সহিত যাইতে সম্মত 
হন, তাহা হইলে তিনি নিজের কেবিনের একাংশ তাহার জন্তা ছাড়িয়া দিতে 
প্রস্তুত আছেন। ডারউইন ততক্ষণা্থৎ আগ্রহের সঠিত ইহাতে সম্মত 
হইলেও প্রথমে তাহার পিতার উহাতে অমত হয়। পরে অবশ্য তাহার 
এক মাতুলের প্রভাবে পিতার সম্মতিগাভ হয়। এ বৎসর সাতাশে 
ডিসেম্বর ডারউইন “বিগল” নামক কজ্াহাজে চঠ্িয়া পৃথিবী পর্যটনের জন্য 
ইংলগ্ড হইতে যাত্রা করেন। প্রথমবার আস্মীরম্বঙ্নকে অনেক দিনের 
জন্য ছাড়িয়া যাইতে তাহার খুব মন কেমন করে। কিন্ত পরবর্তী পাচ 
বদর এই জাহাজ ভ্রমণ তিনি যথেষ্ট উপভোগ করিগ্লাহিলেন। তাহার 
সঙ্গে লায়েল প্রণীত ভূবিগ্যার গ্রন্থ ছিল। সেজন্য যে-সব দেশে তিনি 
পদার্পণ করেন, সেখানকার শুরবিল্তাসপ বিচার করিবার স্বিধা হয়। 
অবসরকালে তিনি মিণ্টনের 78119174951 পাঠ করিতেন। দেশ ভ্রমণের 
সময় তিনি বিভিন্নপ্রকার খনিজ প্রস্তর, প্রাণী ও জীবাশ্ম, 19557] আহরণ 
করেন এবং উহাদের সকল বৃত্তান্ত সযত্বে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। সংগ্রহের 
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জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পাখি তিনি নিজেই শিকার কবিতেন। একদিন 
চব্বিশবার বন্দুক ছু'ডিযা তিনি তেইশটি কাদাখোচা মাবেন। ক্রাস্তিবৃত্তের 
অন্তর্গত অঞ্চলে অন্ব্ূপ উদ্ভিদসম্পদ তাঁহাব মনে চিরস্মবণীয় হইয়া থাকে । 
দক্ষিণ আমেবিকাব নিকটবর্তী দ্বীপের অবগ্যমন্তিত পর্বতশৃঙ্গমমূত দেখিয়া 
তিনি মুগ্ধ হন। বিশেষ কবিয়া পাটাগোনিয়ার বহুবিস্তুত মর্ভূমি তাহার 
মনকে এক মহানভাবে পূর্ণ কবিয়া দে। কোন এক অন্বক্ষার রাতে 
সাগবের জল জীবাণুব জ্যোতিতে আলোকিত দেখিয়া ঠিশি পবম বিশ্মিত 
হন। ডাবউইনের লেখা এই কাঁলেব ভ্রমণকাহিনী খুবই চিত্তাকর্ষক | 

পাঁচ বসব পবে ১৮৩৬ সনে ২বা অক্টোবর তিনি স্বদেশে প্রত্যাব্ন 
কবেন। দেশে ফ্বিয়া তিনি প্রা পাচ বছব লগ্নে অবস্থিতি করেন। 
এই সময় ডাবউইন কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তিব সংস্পর্শে আসেন। 
$তিহ্াসিক টমাস বাকৃলে ও জর্জ গ্রেট, ভবিজ্ঞানী হাঁমবোন্ড ও লায়েল, 
সাতিত্যিক দেকলে ও কার্লাইল পদাথবিদ দন তারশেল প্রমুখ কয়েকজন 
মনীষীব সঠিত ভীহার 'ালাপ পবিচয় হর়। প্রসিদ্ধ উদ্ভিপতববিদ 
জোসেক হকাব তাহার ঘনিষ্ট বন্ধ ছিলেন। এই সময় হইতে তিনি বউ 
লেখ] আবন্ত কবেন। ১৮৩৯ সনে গার ত্রিশ বসব বয়সে ডারউইন এম| 
ওয়েজউভকে বিবাঁভ কবেন।  ভাভাব বিবাহিত জীবন ম্খেব 
হইয়াচিল। তিনি প্রেমপ্রবণ হ্বামী ও সেভময় পিতা ছিলেন। তিনি 
পা পুত্র ও ছুই কন্যা রাখিয়া যান। তাহার প্রবগণ সকলে কী 
হইয়াছিলেন। 

১৮৪২ সনে ডারউইন লগ্ন পরিত্যাগ কবিয়া কেণ্ট, [০1 প্রদেশের 
অন্তবর্তী ডাউন নামক পল্লীতে বাঁড়ি কিনিয়া স্থায়ী বাস আবস্ত করেন। 
ভীহার ভীবনের পববর্তী চল্লিশ বসব এইস্কানেই অতিবাহিত হয়। ১৮৭৭ 
সনে একদিন উইপিয়্াম গ্লাডস্টোন ও লর্ড এভেবারি তাহার সঙ্গে সাক্ষা্থ 
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করিতে এইখানে আসিয়াছিলেন। ডারউহন প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ ছিলেন। 
প্রথম যৌবনে তিনি বিলক্ষণ কষ্টসহিষু ছিলেন । এক সময় 'বিগল, জাহাজ 
হইক্চে সমুদ্দ তীরে অবতরণ করিয়া কিছুদূর যাইবার পর ত্বাহার সঙ্গীদের 
বিশেষ জলকষ্ট উপস্থিত হয়, তাহাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই জলের সন্ধানে 
অনেক দূর অবধি গিয়াছিলেন। বাল্যকালে তিনি গলা পথ্যস্ত উচু অনায়াসে 
লাফাইতে পারিতেম। টিল ছু'ভিধা পাখি ও খরগোশ যার! তাহার কাছে 
খুব সহজ ছিল। কিন্ত নানাকারণে ইহার পর হইতে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ 
ভইয়া যায়, তিনি প্রাচই আাযফ়বিক দৌবল্য, বম্পন, অনিদ্রা ও বিবমিষার 
কষ্ট পাইতেন। সেইজন্য শহরের জনকোলাভলপূর্ণ আবেষ্টনী অপেক্ষা 
ডাউনের মুক্ত ও শীস্ত পরিবেশ তাহাব পাক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল । 
এই স্থানে নিকুদিগ্রচিত্তে তিনি তাঁভার সন্ত ধৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ওয্থ 
রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভূবিদ্যা, প্রাণীব্জ্ঞান ও উন্তিদতত্ব »ম্পর্কে তিনি 
প্রায় পনরখানি পুস্তক প্রণরন কযেন। 

১৮৩৭ সন হইতেই তিনি একমনে বিবর্তনবাদ) 65০91816101] সম্বদ্ধে 
চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন এবং জীবজস্থুর পরিবর্তন ও ব্রমবিকাশ সম্পকীয় 
সকল তথ্য ও প্রমাণ স্যত্তবে সংগ্রহ করিতে থাকেন। তিনি যে কেবল 
অধ্যাপকবুন্দের মতামত ₹ইতেন তাহাই নয়, বন্দর পশুপালক ও উদ্যান- 
রক্ষকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ঘত্বের সহিত অগ্রধাবন করিতেন। টমাস 
ম্যালথাস প্রণীত জনসংখ্যাবৃদ্ধি বিষমূক পুস্তক পাঠ করিয়া তিনি বিশেষ 
উপকৃত ও প্রভাবিত হন। ডারউইনের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা খুব প্রথর ছিল। 
সাহাব যুক্তি ও বিচাঁরবুদ্ধি এবং অধ্যবসায় ও উদ্ভাবনীশংক্ত বিশেষ উন্নত 
ছিল। কোন সমস্যার সমাধানের জন্য একাগ্রমনে তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা 
করিতে পারিতেন। বিঘোষিত যে সমস্ত তথ্য তাহার মতের বিরুদ্ধে 
যাইত, তিনি সেই নকল তত্বের প্রতি অধিক মনোযোগ দিতেন । 
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ডারউইন প্রথম হইতেই উপলদ্ধি করেন, পথিবীর বিভিন্ন জীবজন্ত, 
প্রাণী ও উদ্ভিদ পৃথক পৃথ্কভাঁবে সৃষ্ট হয় না। উহার] এক বা একাধিক 
আদিম জীবের ক্রমপরিত্তনের ফলেই এতবকম কূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 
আদিম জলচর কীটের ত্রমোন্নতিব পর মতস্যের উৎপত্ত হইয়াছে । মৎস্যেব 
ক্রমবিকাশের ফলে উচচর ভেকের উদ্ভব হইফাছে, ভেক হইতে চতুষ্পদ 
জন্তুর উদ্ভব হইয়াছে এবং পণ্ড উন্নত হইফা বনমানুষ হইয়াছে এখং সবশেষে 
বনমানুষ হইতে সন্য মান্ুষেব আব্র্ভাব খটিয়াছে। এই সমন্ত জীবজগ্ধণ 
স্বাভাবিক বা শিণীভূত দ্েহাবস্ষে ভূপুঠে ঠিক পব পব স্তরে শুবে 
সঞ্চিত থাকিতে দেখা যায়। প্রাকৃতিক আব্ইনীব মধ্যে কখনও কখনও 
জীব্স্তব য্সামান্ দৈহিক ও মানসিক পরিব্তান ঘটে । এইসব পবিবিভন 
অনেক সময় *ংশানঞ্মে সম্তানসস্ততিব মধ্যে সঞ্চাবিত হয়। জীবছগঞ্ে 
[বন্ক্ষণ সংখ্যাবুছি ভয় এবং সেছন্য জীবদ্সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতা অত্যশ্ক 
কঠিন। যে সকল জীব অল্লমাত্রার পরবিরঙ্ন হইফা জবিধাজনক গুণের 
অধিকারী ভয় তাহাবা ভালভাবে সংকলিত হ৮”১ আর *গ্য সব প্রণী ক্ুনশ 
ভ্বাসপ্রাপ্ হয়। ইভাকেই প্রকৃত্বিক প্িবণচন এযোগ্যত্তমেব উদ্বতন বলে । 

ডাবউইনেব প্রায় কুঁড়ি পছব জব্রাম পরিশ্রমের ঘদলে ভাভাব শিশ্ব 
বিখ্যাত গ্রন্থ 'জবিজন অব স্পেসিড) ১৮৫৯ সনে প্রকাশিত তয় তঠ 
পুস্তক গ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাবা পৃথিবীম সাড়া গিয়া যায়। প্রথমদিনেত 
১২৫০ কপি বই বিক্রয় হয়। আল ফ্রড রাসেল ওয়ালেস শামক আর একহন 
বৈজ্ঞানিক প্রায় একই সময়ে আমবিক'শের কাবণ আবিষ্কাব করেন। 
ডারউইন একা তাহায় গ্রস্থে মুভ্তকণে শ্বীকার করিছাছেন। ন্ডাগউইনের 
পুবে লামার্ক নামক ফরাসী বেজ্ঞান্নক বিব্তনবাদে ধিশ্নাপী ছিলেন | কিন্ত 
ডারউইন্রে মত এত বিশদভাবে ক্রমবিকাশতত্ব ইতিপূর্বে আর কেহই 
আলোচনা করেন নাই। অধ্যাপক টমাপ হাঝ্সলী ডারউইস্রে শিষ্যদের 
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মধ্যে অগ্রগণ্য । ভিনি বিবর্তন বাদ প্রগাবেব জন্য অনেক সংগ্রাম কবেন। 
১৮৭১ সনে প্রকাশিত ডিসেপ্ট অব ম্যান” ভাবউইনের আর একটি 
উল্লেখযোগ্য পুন । ১৮৭২ সনে মুদ্রিত এক্সপ্রেশান অব ইমোশানস, 
নামক গ্রন্থে ডাবউইন ভাব প্রন্াশ সম্বন্ধে সুক্ষ পধবেক্ষণ-শক্তিব পৰিচয় 
দেন। 

ডাবউইনেব আভাব, শিদ্রা, প্যায়াম, বিশ্রাম, টন্জ্ভানিক পৰীক্ষা, 
পুস্তক পাঠ ও বচনা সমপ্ত কাজই এক স্নিট্রিষ্ট নিয়মে সম্পাদিত হইত। 
শাহাব দিনচর্য|। এইরূপ ভ্লি হল প্রঙাশকালে শয্য। ত্যাগ কবিজ্গা তিনি 
প্রমণে পতিত হইতেন। ভাহাব পর গৃশে প্রশ্বাবর্তন কবিয়া পৌনে 
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ডাঁবউইনের বাস-কক্ষ 
আটটাব সমষ প্রাঙবাশ গ্রহণ কবিতেন। তদণস্তব সকাল আটটা হইতে 
সাডে নয়টা পরস্ত একমনে কাজ কবিতেন, অতংপর উপবেশনকক্ষে আসিয়া 
সেধিনকাব ডাক দেখিতেন এবং সাডে দশটা অবধি চিঠিপত্র শুনিতেন। 


২৩৪ 


ইহার পর আবার তিনি দুপুর বারটা পর্যন্ত কমব্যন্ত থাকিতেন। করণীয় 
কার্য সমাপ্ত হইলে তিনি পুনরায় কিছুক্ষণ মুক্ত বাধুতে পদচাবণা কিয়া 
আসিতেন। তাহার পর মধ্যাহ্ন ভোজন কবিতেন। তাহার মিষ্টদ্রবোর 
প্রতি অত্যন্ত আসক্তি ছিল। মগ্ভপান তিনি সীমান্থই করিতেন। কিন্তু 
নস্য লওয়া ও ধুমপানের অভ্যাস তাহার বেশ ছিল। আহারের পর তিশি 
সংবাদপত্র পাঠ করিতেন, খবরের কাগজ শেষ হইলে চিঠি লিখিতে বদিতেন 
এবং পুম্তকের পাুলিপি প্রস্তুত করিতেন। তিনি প্রত্যেকের পত্রের উত্ত 
দিতেন। অপরাহ্ন তিনটার সময় চিঠিপত্র লেখা সম্পূর্ণ হইলে তিনি 
অল্লক্ষণের জন্য শয়নকক্ষে বসিয়া বিআাম করিতেন । বেলা চারিট। বালে 
তিনি ভ্রমণে বাহির হইতেন। উহার পর সাড়ে চারটা হইতে সাড়ে পাচটা 
পর্যন্ত আবার তীহার কাধকাল ছিল। সন্ধ্যাবেলায় বিবার ঘরে আপিঘা 
তিনি ধুমপান করিতেন এবং তপন কোন নভেল পড়া হইলে শুনিতেন। 
জর্জ ইলিয়ট, মিস অস্টিন ও মিসেদ গ্যাস্ষেলেব লেখ। ভপন্াস তাহার খুব 
প্রিয় ছিল। রাত্রি সাড়ে সাতটার মদ্যেই তিনি নৈশভোজন সমাপন 
করিতেন । তাহার পর ব্যাকগাঘন খেপিতেন। অতঃপর অল্লকাল 
বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদি নিজেই পড়ি দেখিতেন। সায়ংকালে প্রায়ই তিন 
পিয়্ানোর বাজনা শুনিতে ভালবাপিতেন। রাত্রি দশটা হইলে তিনি শয়ন 
করিতে যাইতেন। 

ডারউইন খুব সত্তর্কভাবে সমস্ত হিসাব রক্ষা করিতেন, এজন্য ঠিশি 
স্থানীয় দুইটি ক্লাবের কোাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। তিনি কয়েকবছর কাউটি 
ম্যাজিস্টে টের কার্যও করিয়াছিলেন? ১৮৮২ সনের ১৯শে এপ্রিল ডার- 
উইনের কর্মময় জীবন সমাপ্ত হয়! তিনি ৭৩ বৎসর বয়ে পরলোক- 
গমন করেন। তাহার নশ্বর দেহ ওয়েই্ মিনিস্টার গির্জা-প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ 
হয়। 


--শেষ 


